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ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পঞ্জিকা 


অর স্্্্ ক... 


“তক্তির্ভগবতঃ সেবা! ভক্তি: প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দবপা চ ভক্তি্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥” 


মঙ্গলাচরণম্‌ 


“বসুদেবস্থুতং দেবং কংসচান্রমদ্দিনম্‌। 
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগন্গুরুম্‌ ॥ 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎ কৃপ! তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥” 


প্রার্থন। 


“পুবাতন যায় পুনঃ নববর্ষ আসে। 

পুনরায় বুক বাঁধি নবীন আশ্বাসে ॥ 

কি হবে না জানি পরিণাম অন্ধকার । 

সুখে দুঃখে তুমি মাত্র ভরসা আমার ॥ 

অজ্ঞান তিমিরনাশি জ্ঞানাঞ্জন দাও । 

অপথে পতিত জনে সুপথ দেখাও ॥” 

প্রভু, মন আমার ক্ষণকাঁলের জন্যও স্থির নয়, সর্বদাই ব্যস্ত, সর্বদাই অপূর্ণ 

কাম! কত দেখিলাম, কত পাইলাম তথাপি কামনার শান্তি হইল না। 
বুঝিতে পারিলাম না যে, মন আমাব কোন বস্তুর প্রত্যাশায় এমন করিয়! 
ছুটিয়াচলিয়াছে এবং কি পাইলে সে স্থির হইবে। কোন্‌ ভাবে ভাবিত 
থাকিলে অন্ত কিছুব জন্তু সে ভাবিবে না তাহা যদি ঠিক বুঝিতে পারিতাম, 





২ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 








না হয় একবার তাঁহার আশ! মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াই দেখিভাম। কিন্ত 
আমার চঞ্চল মনের যে কি আশা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুরাতন 
চলিয়া গেল অভিনব ভাবে নৃতন আনিয়! প্রাণে নব নব আশার সঞ্চার করিয়া 
দিল, অমনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম, 
কিন্ত জানি না পরিণামে কি হুইবে। কেন না পরিণাম আমার নিকট ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

দীনবন্ধু! বড়ই আনন্দের বিষয় যে, তোমার সেবিকা ভক্তির আন্দ পঁচিশ 
বৎসর আরম্ভ হইল। এতাবৎকাল তোমাৰ লীলাপ্রসঙ্গ তোমারই 
ভক্তগণ কর্তৃক নানাভাবে কীর্তিত হই’! আসিতেছে, জানি না তাহ! 
তোমার গ্রীতিপ্রদ হইতেছে কি না। তবে এইমাত্র মনে হয়, যদি এভাবে ভক্তি- 
প্রচার তোমার অনভিপ্রেতই হইত, তাহা হইলে হয়ত এতদিন তুমি ইতার 
প্রচাব বন্ধ করিয়। দিতে, যখন তাহা না হইয়! বরং দিন দিন ভক্ত-সমাজে ভক্তির 
আদর বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখি, তখন সথার্থই মনে হয় ভক্তি-প্রচাব তোমাৰ 
অনভিপ্রেত নয়। তাই প্রকা বাস্তর়ে তোমার আদেশ পাইয়া আজ নৃতন উৎসাহে 
আবাব ভক্তির পচিশ বৎসর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি প্রাণে বল দাও, 
হৃদয়ে ভাব দাও, প্রচারে উৎসাহ দাও, তোমার নাম-গুণ-লীলা প্রচাব করিয়া 
ধন্য হই। 

আর এক কথা'। এই ভক্ষিপ্রচার করার মধ্যে আমাব নিজ কর্তৃত্ব কিছু 
রাখিওনা, আমি যেন সর্বদা সকল কার্যেই তোমার সেবক ভক্তগণের আদেশ 
প্রতিপালন করিয়! চলিতে পারি। সত্য সত্যই যদি প্রাণের কথা বলিতে হয় 
তাহা হইলে প্রচার কার্যে আমাব যে কোনরূপ সামর্থই নাই তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় আমার নাই। আমি অতিমূর্থ, ভাবতক্তি শূন্য অতিশয় পাষও, 
আমার দ্বারা এ কার্য্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ; তবে তুমি বোবাকে বাঁচাল কর, 
খঞ্জকে গিরিলজ্যনে সামর্থ দাও আমার ন্যায় অক্ষ মকে যে এ কার্য্যে সক্ষনত। 
প্রদান করিবে সে আর আশ্চর্য্য কি। তাই তোমার চরণ কমলে আজ নববর্ষারস্তে 
আমার কাতর প্রার্থনা-_ 

"জ্ঞান তিমিরনাশি জ্ঞানাঞ্জন দাও । 
অপথে পতিত জনে স্ুপথ দেখাও ৷” 


দীন এ 


গ্রীগ্ীজন্মাষ্টমী আবাহন 
[ গান) 
(শ্রীযুক্ত স্থববোধকুমার পাল লিখিত । ) 


এস স্থন্দব তুমি নন্দন গোপ নন্দের | 
এস নন্দন-জাত মন্দাব মালে শোভাটা বারায়ে স্বন্ধের ৷ 
কৃষ্টাষ্টমী তিথিব শুভ মঙ্গলময় অমৃত যোগে 
হিরন্ময বপু ধারণ, 
ভাদের মৃছু সঙ্গীত মাঝে নেমে এস প্রভু নেমে এস আজ 
অশেধ অশিববারণ, 
মিটাও ক্ষুধা, মিটা ও আশা, মিটাও প্রাণের পিয়াস, 
দেবের হুল প্রদানি আজি মধু পদ।ববিন্দের ৷ 
এস সুন্দর তুমি নন্দন গোপ ননোর ॥ 
তোঁমীয় বরণ করিতে প্রভু, আয়োজন কত ঘরে ঘরে আজ 
কতই প্রাণের চেতনা, 
পুলকের গানে দশর্দিশি ভবা, বাঁশির হাসি ও সুরের বিতান, 
স্থধুই নবীন গ্োতনা, 
ভরে'ছে ধরণী অমবা-গন্ধে, আর এক অজাঁন! নবীন ছন্দে 
প্রাণের দেবতা এলগো সুর নুপুবে তুলিয়া ছন্দের । 
এস সুন্দর তুমি নন্দন গোপ নন্দের ' 


প্রেম ও কাম 


( শ্রধুক্ত মুনীন্দ্প্ৰপাদ সর্ববাধিকারী লিখিত । ) 


প্রেম ও কাঁম-_কথ দুইটা! খুব সহজ, কিন্তু অর্থ যে খুব ঘোরা'ল, সেটা! আমর! 
মনে করিতেই পারি না। অনেক পণ্ডিত মহাঁশয়কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, 
প্রতীচ্য শিক্ষায় আমাদের এমন দুর্দশা হুইয়াছে। এরূপ মন্তব্যে আমি আস্থা! 
স্থাপন করিতে আদৌ পারি না। কারণ প্রতীচ্যের মনীধির লেখাম আমর! 
পড়িয়াছি--“[,0৮ ৮1119 11:50 ইহ প্রাচ্যের কথা--পরম বৈষ্কবের কথা। 
প্রণয়, প্রীতি, ভালবানায় কামের গন্ধ নাই । কামে ভোগের প্রবৃত্তি থাকে। 





্ট ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা 


মাত্রাধিক্যে কাম, মানুষকে পণ্ড প্রকৃতি করিয়া ফেলে--এমন কি মানুষকে 
পগ্ুরও অধম করিয়৷ তুলে। মীন্ষ তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্ত হয়। যাহা সে 
চায়, তাহা যদি না পায়, অথবা তাহাতে বাধ! প্রাপ্ত হয়, তাঁহা হইলে সে না 
করিতে পারে, এমন কোন কাঁধ্যই নাই। কাম সেই কারণে পাঁপ। কেননা 
কামে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশে মৃত্যু | 

আর প্রেম হইতেছে পুণ্য । প্রেমে মানুষ আত্মত)াগী হয়, প্রেমাম্পদের জন্ত 
প্রণয়ী সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, করিয়া থাকে । ভাঁলবাঁসিয়াই তখন তাহার 
সুখ ; ভালবাসার প্রতিদান সে পাইবে কিনা, তাহা! সে জানিতে চাহে না, 
জানিবার ইচ্ছাও করে না-_কাঁরণ ভাঁলবাসাটাই তখন ধর্ম । ধর্ম ত্যাগ করা 
মানুষের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও ছুঃলাধ্য বটে। যাহা ছুঃসাধ্য, মানুষ তাহ! 
করিতে সহজে স্বীকৃত হয় না। এই অসহজ ভাবকে প্রশ্রয় দিয়া মানুষ লাভ 
করে একট! অসাধারণ উদারতা । সে উদ্দারতা লাভ করিলে মানুষ ধীর হয়, 
শান্ত হয়, তিতীক্ষাশীল হয়, ক্রমে হয় ত দেবতার আসনও অধিকার করিয়া বসে। 

কাঁমে মণ্যপানের নেশার মত ক্ষণিক সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছুঃখও 
অনস্ত। যাহা অকরণীঘ়, তাহাই পাপ--পাপ করিলেই পরিণামে পরিতাপ 
অব্ঠস্ভাবী। কাম যখন পাপ, তখন তাহার ফলে পাপীকে দুঃখ ভোগ করিতেই 
হয়_তাঁহ! হইদিন পূর্বেই হউক আর পরেই হউক। সে দুখ যাঁতনার আর 
অবধি থাকে না__-জীবিতা বস্থাতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। জীবনের 
পরপারে সে ছঃখ যন্ত্রণা যে কি ভীষণ হয়, তাহা ধ্যান নিরত খধিকুল গুরুকুল 
ধ্যান চক্ষে দেখিয়া যখাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা! অহিফেন বা গঞ্জিকা 
সেবির অলস--অসার গল্প কথ! নহে । কেন না, চিন্তার একটা বাস্তবতা আছে। 
মানুষ যেমন জাগ্রতাবস্থায় যাহ! চিন্তা করিয়! নিদ্রিতাবস্থায় তাহারই স্বপ্প দেখে 
খ্বপে চিন্তাব ধাঁরাগুলিকে মূর্ত কবিয়! তুলে, ইহকালের কুচিস্তা তেমনই পরপারের 
লাথী হইয়া অশরীরি আত্মার প্রভূত দুঃখের কারণ হয়। সেই কারঙগে একটা 
প্রচলিত কথা আছে-_ 











“স্বভাব যায না মলে 
ইল্লৎ যায় না ধুলে ৷" 
সুতবাং বুঝিতে হইবে স্বভাব-_ প্রবৃত্তি মৃত্যুর পরেও থাকে । সেই কারণে 
ধাচিঘা থাকিতে থাকিতেই প্রবৃত্তি ত্যাগ কবিয়া নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইতে 
হয়। তাহা হইলে আর কোনে! বালাই-ই থাকে না । 


ভাদ্র ১৩৩৩] প্রেম ও কাম 








কাম কিন্তু সে কথা মানে না। সুতরাং ইহকালেও তাহার অন্ত মানুষকে 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় আর মরিয়াও তাহ!র অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি নাই। 
সকল পাঁপ, সকল লোভের সন্বন্ধে এ একই কথা। মৃত্যুর পরে আমরা যেখানে 
যাই, সেখানে কামনা, বাসনা আমাদের সঙ্গেই থাকে, তবে তাহ! চরিতার্থ 
করিবার কোনে। উপায় নাই। পাপ কাম তখন সাহারায় তৃষ্ণার মত আত্মারাম 
পর্য্টটককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে, তাহ! সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা যে আদৌ কঠিন 
নহে তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে ন!। 
উদার প্রেমের বিরাট ভাবে ও ক্ষুত্রত্ব একেবারেই ডুবিয়া যায়। মমত্ব বোধের 
মাঝমানে তখন শতদলের মত ফুটিয়! উঠে তুমিত্বের প্রভাব। তখন প্রেমাম্পদই 
সর্বময় হয়। প্রবৃত্তির ছুটী এখানে । 
ব্রজগোপী এ প্রেমে শ্রীনন্দনন্দনকে ভরঞ্জন! কবিয়াছিল বজিয়াই গোঁগীজন 
বল্লভেব বৃন্দাবন লীলা এত মধুর। সে প্রেমের অনুভূতি ছিল বুঝি স্থাৰর 
জঙ্গমেরও। প্রেমিক চূড়ামণি রসরাজ রাঁসবিহারীর শ্রীমুখের বাণী তাই 
“বুন্নীবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।” 
নবদ্বীপেও এ বস্তা ছুটিয়াছিল। জেরুজিলেমেও প্রেম তটিনীর সে কলতান 
*শুনিয়াছি। মূর্ত প্রেম হইয়া জগতে ধাহাবা আসিয়াছিলেন, তাহারাই দেখাইয়া 
গিগাছেন- শিখাইম। গিয়াছেন, প্রেম-ধর্ম্মে অসহ্য সত্য করিতে হয়, আত্মত্যাগ 
হইতে হয়, আত্মবলি দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। কামের ধর্শ তাহা 
নহে। কাম চাহে স্বার্থ চিন্তা, স্বার্থ সুখ, স্বার্থ সিদ্ধি। প্রেম মানুষকে সেবারত 
করে, কাম, অন্তায় অসঙ্গত সেবা পাইবাব জন্য একট! উন্মাদনার স্যরি করে। 
প্রেমে মানুষের চিত্ত শুদ্ধি আনয়ন করে, কাম মানুষকে অশুদ্ধ করে। কাম 
অন্ধতম কুপ, প্রেম উজ্বল ভাস্কর 1” এ ভাস্কর হৃদয়াক!শে উদিত হইলে, সকল 
অন্ধকার নাশ হইয়া যায়। পথিক তখন ভগব্ৎ পদের সন্ধান পায়--সে পদ সে 
লাভ করে_-তাহাঁতে আনন্দময় হইয়া উঠে। ভগবৎ লাভের চরম ফলই 
আনন্দ । পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, দশ ও 
দেশকে ভালবাসিতে বাসিতেই প্রেমের অঙ্কুর পল্পবিত হইতে থাকে ; শেষে 
যখন তাহ মহাদ্রমে পরিণত হয়, তখন বিশ্ব সংসার অবাক নয়নে চাহিয়া দেখে 
অবাঁড মনসে! গোচর যিনি, তিনিই সেই দ্রমকে আশ্রয় করিয়াছেন। ভক্তি মার্গে, 
প্রেম তক্তকে সাধক করে, যখন সিদ্ধি লাভ হয়, তখন ভগবান ভক্তকেই বড 
করেন। প্রেমের শক্তি এত । সেই প্রেম আবার বুঝিবার এতটুকু ভুলে 


৬ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 











কামে পরিণত হুয়। বিচার বুদ্ধির আবশ্যক এখানে। লে বিচারের অধিকার 
মাঁছধষেরই আঁছে। মানুষ তাহ! না করিবে কেন? প্রেদধর্ম্ম যে মানুষের 
জন্মগত অধিকার ! 
প্রেম ও কাম--পুশ্য ও পাপ। পুণ্যে আনন্দ, পাপে নিরানন্দ। কি সুখে 
তবে পুণ্য ত্যাগ করিয়! পাঁপকে প্রশ্রয় দিব--আঁর পাঁপকে আশ্রয় করিব ? 
হদয় মাঝে আগুণ জলে 
কামের যে গো মত্ততায়, 
প্রেমের ধারা ছুটুলে পরে 
অশান্ত প্রাণ শান্তি পায়। 
বন্ধু ভাবে শক্র যে কাম 
মৃত্যু তাহার চরম দান, 
দীনত! ও অনুরাগে 
প্রেম ষে চিনায় ভগবান্‌। 


শ্ামের বাশী 


(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত। ) 


হামের বাশী বাজ ল সখি 

আর ত ঘরে বইতে নারি । 
গাগরী কাখে লয়ে ধাই 

আন্তে যমুনার বারি ॥ 
পোড়। বাশী কি গুণ জানে 
সংসারে মন নাহি টানে 
কয় যেন সে কাপে কাণে 

সব ছেড়ে ধর চরণ তারি। 
শ্যামের বাঁশী বান্ধ ল সখি 

আর ত থরে রইতে নারি! 


ভা, ১৩ ৩৩ ] 


টেলর আরে 


শ্বামের বাশী 





সংসারে থাকি যখন মজে 

সাম্নে ননদ শ্বাশুড়ী 
কুটিল কালা নাম ধরে মোর 

ডাকে ঘন ঘন ফুকারি 
লজ্জার মাঁথ| খেয়েছে দে 
বনের বীখাল জান্বৈ কি সে 
জলে’ মরি গঞ্জনাব বিষে 

তবু ধাই ফ'বে ছল চাতুরী। 
শ্যামের বাঁশী বাজল সখি 

আর ত ঘয়ে রইতে নারি ॥ 
শষ্য পেতে আধাব রেতে 

স্বামী-সহ গুয়ে পড়ি। 
আব যাবনা কালার পাশে 

মনে মনে চিন্তা করি । 
চোখে নাই নিদ্রা তার 
বশী ডাকে বার বার 
চিন্তা ক'রে পরিহার 

যাই প’রে নীলান্বরী শাড়ী। 
মের বাঁশী বাজল সখি 

আর ত ঘরে রইতে নারি ॥ 
কালার ধাশীর প্রবল টানে 

কুলশীল লব ত্যজ্য করি। 
শরীর পরাণ স'পেছি লব 

অশাস্তির দাহে তযু পুড়ি। 
মনোচোর! বশী ক'রে চুরি 
ভাঙ্গব গ্রামের ভারি তরি 
বাশীর গরৰ সইতে নারি 

দেখব কেমন বংশীধারী। 
গ্রামের ধাশী বাজল সখি 

আর ত ঘরে রইতে নারি ॥ 


জ্রান্তমত প্রচার 
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানথ ঘোষ দাস লিখিত। ) 


গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরিনাম মহামন্ত্র জাবকে দান করিয়া ধর্ম্ম.জগতের যে 
মহান্‌ পরিবর্তন সংসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার মহান্‌ তরঙ্গে আহত হইয়া! 
ভারতের অপরাপর সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থেই তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ নৃতন নূতন 
সমালোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে । বর্তমানে আমর বৃদ্ধ ৬ঞরগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত 
অনুবাদ, মহানির্বান তন্ত্রের চতুর্থোলাস, ৯৩৪ পুষ্ঠীয় নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠ 
করিলাম-_ 

“তন্তু: শক্তোবহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ । 
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরস্তি মহীনলে ॥” 

“অর্থাৎ ধাহাঁরা মনে মনে শক্তির উপাসক হইহাঁও বাহে শবের ভ্তায় ব্যবহার 
করেন এবং সভাস্থলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন ও বিচারাদি 
করেন এইরূপ বামাচারী কৌল আবশ্যক মত নানারপ ও নানাবেশ ধারণ পূর্ব্বক' 
মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রু গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
প্রভৃতি মতাত্খাগণ এই ভাবাবলম্বী ছিলেন ।» 

জ্ীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্তমত প্রচার করিবার প্রয়াস অনেক প্রাচীন 
ও নবীন লেখকের মধ্যেই দেখা যাঁয়। আমাদের নদীয়ার ঠাকুরকে আসনচ্যুত 
করিবার বিশেষ একটা উদ্যম আসামে শঙ্করদেব প্রচারিত মতাবলম্বী মহা পুরুষীয় 
সম্প্রদদায় এবং পশ্চিমের বল্পভাচারিগণ মধ্যে দৃষ্ট হয়। আমরা শিক্ষিত গৌর তন্তু - 
বৃন্দের এ বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। 

মহাপুরুষীয় সমপ্রদায়ের গন্ধে দেখা যায় তাহার! বলিতেছেন ।-_ 

“এহি বুলি মেন পুরি চৈতন্ত বলিল। 
দেখিয়া শঙ্কর দেব মহাবঙ্গ ভৈলা 
সেই দিন হস্তে দেব চৈতন্ত ঈশ্বর । 
জ্ঞান ত করিয়া ভক্তি করি লও সাব ॥” 

অর্থাৎ শঙ্কবেব সহিত সাক্ষাতের পর হুইতে চৈতন্তদেৰব ভক্তিই নার 

করেন, এইটাই এই পয়ারের মু । 


ভার, ১৩৩৩ এ শ্রাস্তমত প্রচার ৯ 


আময়! জানি শঙ্কবদেৰ অধৈতাচার্য্যের বর্জিত শিষ্য মাত্র। তাহার জন্ম 
স্থান আসামের নাওগায়ের অন্তর্গত বরদোয়া গ্রাম। তিনি যৌবনে তীর্থজ্রমণ 
উপলক্ষে বঙ্গদেশে আদিয়! শাস্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর টোলে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। তখন জীগোরাঙ্গ অবতাররূপে তদীয়'ভক্তবুন্দ বারা সম্পূজিত হইয়া! নবন্বীপে 
অবস্থান করিতেষ্টেন। পাঠকগণ অবগত আছেন এই সময়ে অদ্বৈত প্রভুর হৃদয়ে 
শ্ীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সন্দেহ হইতেছিল। তিনি তাহাকে 
বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং তাহার চরণে মাথা রাখিয়া আপন অপ- 
রাধ ক্ষালন করিবার জন্ত আপন মনে এক দৃঢসন্কলল আঁটিয়া ছাঁত্রগণমধ্যে ভাগ- 
বতেব নিমাইএর মত বিরুদ্ধ, জ্ঞানমার্গে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ইহাতে এক 
বিষময ফল ফলিয়াছিল। তাহার কোন কোন ভক্ত এই জান ব্যাখ্যাই সমীচীন 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অধ্বৈতৈর বহু উপদেশ ও নিষেধ সত্বেও তাঁহার! 
জ্ানমার্ঁ পরিত্যাগ করিল ন!। অদ্বৈত প্রভু অতঃপর ও সকল ছাত্রকে বর্জন 
করিয়াছিলেন, শঙ্কর দেব এ সকল বর্জিত ছাব্রদিগের অন্কতম | যথা প্রেমবিলাসে-_ 
“সর্কশিষ্যে অদ্ধৈত ভক্তি বাদ প্রচারিল | | তবে জ্ঞান বাদ ছাড়ি লইবাঙ ভক্তি। 
ভ্রান্বাদ ছাড়ি লভে ভক্তি আচরিল। | নহিলে ছাঁড়াইতে না ধরে কেহ শক্তি ৷ 
কামদেব নাগর আর আগল পাগল । | অদ্বৈত বলে শঙ্কর তুমি হইলে ৰাউল। 
ন! ছাঁডিল জানবাদ আর যে শঙ্কর ॥ | তোব মতে লোক সব হইবে আউল। 
শঙ্কর বলে মোবা হই জ্ঞানবাদী গুরুর সঙ্গে জেদ করি অপর'ধী হইলে । 
জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি ॥ | তোরা সিদ্ধি না পাইবি কোন কালে ॥ 
অদ্বৈত বলে তোমরা জ্ঞান বাদ ছাড। | ক্রোধ করিণ অহৈত ত্যাগ কেল। 
শঙ্কর বলে বিচারে পরাজিতে পার ॥ ত্যাগী হইয়া তাবা দেশাস্তরে গেল ॥* 

চৈতন্তদেবের মহিমা লোকমুখে শ্রবণ করিয়! পরবর্তী যুগে শঙ্করদেব তাহাকে 
নীলাচলে দর্শন করিতে গমন করেন। কিন্তু মহাপ্রভু অতৈতের এই বর্জিত 
শিষ্যকে আদর করেন নাই । শঙ্কর, চৈতন্কদেবের অপুর্ব প্রেম ও সংকীর্তনে নৃত্য 
সন্দর্শন করিয়! চলিয়া আলেন। 

বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বল্পভাচার্য্য পরবস্তাঁ জীবনে মহাপ্রভুর সন্রি- 
ধানে থাকিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে স্বীয় বিদ্াগর্ব ও গৌরব বিসঞ্জন দিয়! পণ্ডিত 
গেঁলাঞির নিকট যুগল মঞ্জে দীক্ষিত হইয়া মধুর রসান্বাদনের অধিকারী হুইয়া 
এবং মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিঃ! অবশিষ্ট জীবন তৎসন্লিধানে যাপন করিয়াছিলেন 
তাহা শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতের পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। 

+ 








১৪ ভক্তি [ ২৫শ বর্ধ ১ম সংখ্য! 





ব্সতাঁচীর্য প্রচারিত বালগোপাল উপাধন! প্রণালী তর্দীয় শিষ্যগণ কর্তৃক 
( অর্থাৎ যে সমুদায় শিষ্যকে তিনি শ্বদেশে রাঁখিয়। নীলাচলে মহাপ্রভু সন্নিধানে 
চলিয়া আঁসিয়াছিলেন ) পশ্চিমাদি প্রদেশে প্রবল ভাবেই সমর্থিত হইয়! রহিয়াছে। 
ইহারা গোকুলে গোসাই নামে সম্পৃজিত এবং বিশেষ অবস্থাপর। আমরা 
ইতিপূর্বে ভক্তিতে প্রকাশিত “বারাণদী ধামে শীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণ” 
প্রবন্ধে দেখাইয়াছি অত্রত্য একটী মঠ পুত্রগণেব সহিত বল্লভাচার্য্য.তদীয় শিষ্যগণের 
দ্বার! পূজিত হইতেছেন। বল্পভাচার্ধ্য শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মাথ! বেচিয়া ধন্য হইলেন 
কিন্ত তাহার শিষ্যগণ তাহার পূর্ব পদাঙ্ক অনুনরণ করিয়া আজ লগর্বে প্রচার 
করিতেছেন যে, ভারতে ভক্তির বন্ত। তাহ।দেব দ্বাবাই প্রথমে প্রবাহিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত ভ্ৰান্ত মতেয় আশু নিরসন হওঘাই বাঞ্চনীয় । 
কিন্তু আমাদের গ্রীগৌরাগন্ন্দরের যে অন্্যুচ্চ ভাব তাহা অপর কোন ধর্শে 
পরিলক্ষিত হইবে কি? কলির মলিন জীবের বেদনায ব্যথিত হুইয়! স্থান, কাল 
ও পান্রেরপযোগী তাঁহার অবতারক্লপে অবিভু ত হইয়া! প্রচার 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হবে রাম বাম বাম হরে হরে ॥ 
হরেনম হরের্নাম হরেন্ণমৈব কেবলম্‌ । 
কলৌ নান্তেব নান্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থ! ॥* 
এমন মধুর ভাব, এমন আনন্দের সংবাদ একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভূই আমাদের 
মধো ব্হন্‌ কবিয়া! আনিয়াছেন। তাঁহাব এই নাম ধর্ম প্রচারের ছারা দেশে 
নৃতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমস্ত বাংলা দেশ প্রেমের তরঙ্গে ভাসিয়া 
গিয়াছিল। যাহার জ্ঞান মার্গ। বলম্বী ছিলেন তাহার! প্রভুর চরণে পড়িয়া জ্ঞানের 
ভার নামাইয়া ভক্তি মার্গ অবলম্বন করিলেন। বাশ্ুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ 
সরন্থতী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । 
বৈন্চকধৰ্মম আনন্দের ধর্ম । অপর ধর্থেব স্তাঁয় প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় সমূহের নাশ 
না করিয়া সেগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
ইহাতে এই ধর্মে ত্যাগ ও ভোগের অপূর্ব সংযোগ ঘটিয়াছে। 
এই প্রেমময়, আনন্দময় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া এবং 
ইহার প্রতিষ্ঠাতা আনন্দময় ঠাকুর শ্রীগ্নিতাই গৌরের মহান ভাব সমূহ ও 
মহিষ! উপলব্ধি না করিয়! বা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা! না থাকায় অনেকে অনেক 
সময় নানা ভ্রান্ত মতপ্রচার দ্বারা সনাতন বৈষব-ধন্মকে আহত করিবার চেষ্টা 
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করিয়াছেন এবং করিতেছেন । এই সমুদায় ভ্রীস্তমত্ডের আরও অন্রান্তয়পে 
নিরনন হওয়াই বাগুনীয়। আমরা সেই মঙ্গলময় শীগোৌর সুন্দরের নিকট প্রাথন! 
করি, কলিকালের একমাত্র গ্রহণীয় সরল, সুন্দর ও আনন্দময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহিমা 
উপলব্ধি করিয়া যেন ইহারা ধন্ত হইতে পারেন। 


শপ পর হর 


নিয় শ্রেণীস্থ জাতি সকলের জল গ্রহণ সম্বন্ধে 
অবধূত লোৌক-গৌ রব শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাধার মস্তব্য। 


বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশে,অথব| সমগ্র ভাঁরতবর্ষে_রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাঁতির একটা জাতী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। 
সে আন্দোলনে ছিন্ন ভিন্ন হিন্দুঞ্জীতিকে একত্রীক্কৃত করিতে, হিন্দু সমাজের বল বৃদ্ধি 
করিতে, ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতির সংখ্য! বুদ্ধি করিতে, অনন্ত মনে চেষ্টা আরস্ত 
হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, “নিয় শ্রেণীস্থ জাতি সকলকে আমরা দীর্ঘকাল 
হইতে হীন ভাবে পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, এখন তাহাদিগকে সমাজে সন্মান 
করিয়া স্থান দান করা হউক , তাহাদিগের জল গ্রহণ করিলে জাতিপাত হয়, 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এইক্সপ যে বিধান এতকালে সমাজে 
প্রচলিত ছিল, তাহা! এখন হইতে তুলিয়া দেওয়া হউক |” অন্য দল এই প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ করিয়া, সমাজের পুরাতিনত্ব, তাহাদের প্রবীনত্ব, এবং প্রচলিত প্রথার 
শ্রেষ্টত্ব স্থির রাখিতে প্রাণপণে যত্রবান। এই সঙ্কট কালে কি করা কর্তবা তাহ! 
অনেকেই চিন্তা করিতেছেন । যিনি অচিন্ত, যিনি অনন্ত, যিনি শরণাগ্তের 
পরমাশ্রয়, এবং যিনি বোধ বুদ্ধিপ্ূপে প্রতিহৃদয়ে প্রতিক্ষণ বিদ্তমান, তিনি আমার 
হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আমাকে দিয়! যেমন চিন্তা করাইয়াছেন, আমি তাহাই 
চিন্তা করিয়াছি, যাহ! লেখা ইতেছেন তাহাই লিখিতেছি। এবং ইহার ভালমন্দের 
ভার ত্বাহারই শ্রীচরণ কমলে অর্পণ করিতেছি । 

হিনুজাতির মধ্য অনেক দেবতা, অনেক যন্ত্র অনেক প্রকার অর্চনা 
প্রণালী থাকিলেও তাহাদের ধর্মের প্রধান আচরণ সত্য ও অহিংলা। সত্য 
তাহাদের নারায়ণ, সত্য তাহাদের তপস্যা, সত্যই তাহাদের ধৰ্ম্ম । শাক্ত হউক, 
শৈব হউক, বৈষ্ণৱ হউক, শোর হউক, অথবা গাণপত্যই হউক, সকলেই একবাক্যে 
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সত্যের পক্ষপাঁতি। সকলেই সত্যের সেবক ! সত্যই সকলের পরমাশ্রয়। 
এবং অহিংস! বা প্রেমই সকলের আচরণীয় । 

হিন্দু সন্তান আপনারশাস্ত্ানুসারে সর্বচুতে আপনার অভিষ্টদেবকে দর্শন 
কিয়! সম্মান করিবে, ইহাই তাহার ভাগবত । সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধাস্থ, 
দ্বেষ্য এবং বন্ধুকে সমান চক্ষে দর্শন করিয়া প্রেমের আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিবে, 
পাপী হউক আর পুণ্যাত্ম। হউক, উভয়কে সমান চক্ষে দর্শন করিয়া সমান সমাদর 
প্রদান করিবে, ইহাই তাহার ভাগবত বাক্য । সুতরাং যে তাহার প্রতিবাসী 
সমাজস্থ, সে উচ্চ হউক আর নীচ হউক, তাহাতে কোন সন্দেহ না করিয়া 
তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গনে সন্বদ্ধন করিতে সে আপন ধর্ম্মান্ুসারে, শান্ত্রাছুসারে, 
এবং আপন হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিতে স্বতাবতঃই বাঁধ্য। 

যাহা সত্য তাহ! চিরকালই থাকিবে, যাহা মিথ্যা তাহ! কালের শাসনে জলের 
আলিপনার মত অন্তহিত হইবে৷ মিথ্যা বিধি যতদিন সমাজে প্রচলিত থাকিবে, 
ন্যায়ের মধ্যাদ। সমাজ যতদিন লঙ্ঘন করিতে থাকিবে, ততদিন সমাজ সেই বিশ্বনাথ 
নায়ায়ণের ক্বপায় বঞ্চিত রহিবে, ততদিন অবনতির অভিমুখে গমন করিবে, 
ধব'ন মুণ্ডি ধরিয়া সমাজের বক্ষস্থলে নৃত্য করিবে, এবং লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বন! সমাজের 
মধ্যে তরঙ্গ তুলিয়া তরণী ডুরাইবে। 

এক মতাঁবলম্বী কতকগুলি লোক একত্র হইলে একটী সমাঁজেব উৎপত্তি হয়। 
সমাজের শৃঙ্খল! বিধানের জন্য কেহ চালক হয়, কেহ চালিত হয়। যতদিন চালক 
ও চালিতের মধ্যে সত্য থাকে, ষ্টায় থাকে, প্রেম থাকে, একা থাকে, ততদিন 
সমাজ ধনে, মানে, এন্বর্ষ্ে, প্রভৃত্বে, অন্বিত থাকে । ততদিন সমাজে বিজয়ের 
বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান থাকে, এবং ততদিন সমাজের কাঠি কীর্তন জগতের অন্যান্য 
জাতির মুখেও কীর্তিত হইয়া থাকে | কিন্ত যখন চালকের দল যোগ্যতা হারাইয়! 
প্রভুত্বের অন্যায় দাবী করিতে আরম্ভ করে, চালিতের দল যথাযোগ্য সম্মান 
সহাগ্ুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে, যখন প্রেমের বন্ধন শিথিল হইতে আবস্ত 
করে, তখন পর্বতের মত সুদৃঢ় গগনপপশী সমাজও চুণিত হইয়া পথের ধুলায় পরিণত 
হয়? তখন বাঁরত্ব ও পাণিত্য বহিঃ শত্রনাশে উদাসীন হইয়া, প্রজাতি নিধ্যাতনে 
নিযুক্ত ছয়। তখন পবন ভরে গলিত পত্রের ফর ফর শবে কুর্দের মত হস্তপদ 
আপনার উদরের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া! সমাজ কাপুরুষতার চডাস্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিতে আরম্ভ করে। 

হিন্দু সমাঞ্জে সাধনার প্রধান অঙ্গ সদাঁচার ॥ সমস্ত সমাজেই আচরণই ধর্ম 
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নামে অভিহিত। হিন্দুর সদাঁড়ার পৃথবীর অন্তান্ত সমাজে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
সদাচারের অর্থ আছে, উদ্দেত্ত আছে। তাই হিন্দুঙ্গাতিব নিরামীষ ভোজন, 
খৃষ্টান জগতের মনগ্বীগণের মধ্যে, প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় হইয়াছে। হিন্দু- 
জাতির যম, নিয়ম, আসনাদি, পাশ্চাত্য জগতে বহুস্থানে অন্নুকরণেব বিষয় 
হইয়াছে! তাই বলি সদাচারের অর্থ আছে, উদ্দেপ্ত আছে! সদ[চারে চিত্ত 
উন্নত হয়, চরিত্র সুগঠিত হয়, এবং মনের পবিত্রতা জন্মে। সদাচারে অবস্থিত 
করাই তপক্তা। । ইহ! বর্তমানে হিন্দুজাতি অপেক্ষা ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে 
আমদানি থিয়োলোফিষ্ট সম্প্রদ।য়ই উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতেছেন । 

সদাচার পরিত্যাগ করিলে সত্ধগুণের অবসান হয়, তামসিক স্বভাবে অস্থিত 
হইতে হয়, এবং আঙ্গুরিক ভাবে মন্প্রাণ উদ্ধত হয়) ইহাও নিত্য পরীক্ষিত। 
কিন্ক এই সদাচার কেবল জাতিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রহিবে কেন? ইহা সমাজের 
উচ্চতম জাতি হইতে নিশ্নতম জাতি পৰ্য্যন্ত অভ্যাসের বিষয় হউক । এতকাল 
এই সাচার নিয় শ্রেণীস্থ জাতি সকলকে সমাঞ্জের চালকগণ শিক্ষা দিতে উদাসীন 
ছিলেন। চাঁলকগণ নিয় শেণীস্থ জাতি সকলের সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া তাহাদিগকে 
তাহাদের ধন্ম ও আচরণ শিক্ষা দেওয়াকে হতমানের কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া 
ছিলেন। তাই তাহাবা এক হিন্দু সমাজস্থ হইলেও এখন একেবারে খৃষ্টান বা 
মুসলমানেব মত পৃথক জাতি হইয়া পড়িয়াছে। একটা খুষ্টানের বা মুসলমানের 
সঙ্গে হিন্দু জাতির যে পার্থক্য, এখন একজন ব্রা্ষণের সাঙ্গ একজন নমঃশূদ্র বা 
জেলের তাহা অপেক্ষা কম পার্থক্য নহে । 

কোন্‌ একটা সমাজ বা সম্প্রদায়ের আবাল বুদ্ধ সকলেই সদাচার অবলম্বন 
করিয়া সাত্বিক হয় না, কোনও কালে, কোনও দেশে, কোনও সম্প্রদায়ে তাহ! 
হয় নাই। সাত্বিক স্বভাব কুলগত বা জাতিগত হয় না। অঙ্গের কুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াও প্রহলাদ পরম ভাগ্বত বিশ্বপ্রেমিক মহা! মহীন মহাপুরুষ, এবং 
দেবলোকের অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্র হীনচরিত্র, গুরুপত্বীর সতীত্বাপহারী অসংযত 
অস্থুপ্প ! ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাম পরম করুণাময় প্রজারঞ্জনকারী 
কঠোর সত্যের মূর্তি নারারণ এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কালাপাহাড় 
ঘোব তামসিক যাগ যজ্ঞ দেবস্থান ধ্বংসকারী নর রাক্ষস । তাই বলি সাত্বিকতা 
কোথাও কুলগত বা সমাজগত নাই । হইতেও পারে না । 

যে নিম শ্রেণীস্থ জাতির মধো জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যবাদী সচ্চরিত্র সদ চার 
সম্পন্ন, সে কেন মিথ্যাবাদী অসচ্চরিক্র কর্দাচার উচ্চজাতীয় লোকাপেক্ষা উন্নত 
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আসন এবং উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইবে ন৷ 7? আমরা হিন্ুজাতি, গুণ ও শক্তির 
উপাসক | আমরা রাম, কষ, গৌরাঙ্গ অর্চন! করি, দে অর্নার মূলহেতু গুণ 
ও শক্তি। রামের পদম্পর্শে যখন কাঠের নৌকা স্বর্ণ পরিণত হইতে দর্শন করি, 
যখন পাথর জলের উপরে ভাসমান হইতে দর্শন করি, তখনই তীহাঁকে মহাশক্তির 
মহাবিকাশ বলিয়া অর্চনা করিতে উপবেশন করি। যখন রামকে প্রজারগ্নের 
জন্য অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ! পরম! পতিত্রতা সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাইতে দর্শন 
করি, তখনই তাঁহাকে রাজলোকের মুকুটমণি জ্ঞান করিয়া, নারায়ণ বলিয়া 
অর্চনা! করিতে উপবেশন করি। তাই শ্ক্কষ্ণকে যখন গিরি গোবদ্ধন কনিষ্ঠা- 
গুলিতে ধারণ করিয়া ব্রজলোঁক রক্ষা করিতে দর্শন করি, যখন কৌশলী ব্রহ্মাকে 
ব্রবালক ও গোপাল হরণাস্তে বিড়ম্বিত হইতে দর্শন করি, এবং যখন তাহাকে 
কষ্ণগত প্রাণ ভক্ৰগগকে মম্বদ্ধন করিতে দর্শন করি, তখনই তাঁহাকে মহাশক্তির 
মহাবিকাশ, মহ! গুণসিন্ধু দীনবন্ধু বলিয়া অর্চনা কবিতে করজোড়ে দণ্ডায়মান 
হই। এইরূপে প্রেমীবতাঁর শ্রীমন্সহা প্রভ্কে আঁমব। অর্চনা করি! আমরা 
গুণের পুজা করি, শক্তিব পূজা কবি। শক্তি আর শক্তিমানে কোন পার্থক্য 
নাই ,_-গুণ আর গুণবানেও কোন পার্থকা নাই . তাই শক্তিব স্পারাধনায় 
শক্তিমীনের পুজা হয়, এ পূজা পৃথিবীর সমস্ত জাতিই করিয়া থাকে। যদি 
আমর! ব্যক্তি বা বস্তুব পূজা করিতা ম, যদি শ্রীক্ৃষ্ণকে ব্যক্তিগত তাবে ঈশ্বর বলিয়। 
স্বীকার করিতাঁম, তাহা হইলে তাহার পিত! নন্দ বা বনস্থদেবকে আরও বড় 
পরমেশ্বর বলিয়া, পরমেশ্বরের পিতা আব বড় পরমেশ্বর বলিযা পূজা কবিভাম। 
আমরা কৃষ্ণ পূজ। করি কিন্তু নন্দ বসুদেবের পূজা করি না। আমর! রামের 
পুজা করি কিন্তু দশরথের পুজা! করি না। আমর! ্রগৌরাঙ্গের পুজা করি, 
কিন্তু জগন্নাথ মিশরের পূজা করি না। তাই বলিতেছি, আমসা শক্তির উপাদক 
আমরা গুণের উপাসক । যেখানে গুণ, যেখানে শক্তি, আমর! জাতি বর্ণ 
নির্বিশেষে সেইখানেই শির অবনত করি। আমর! গুণগ্রাহী, ভাই আমাদের 
গৌরব, এবং তাই আমাদের প্রশংসা সমস্ত জাতির পণ্ডিত মণ্ডলে বিশেষ ভাবে 
ক'ন্ডিত হইয়া! থাকে। 
এখন আমাদের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের অলীক 
‘স্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। যে জাতি হউক, যে দেশী হউক, গুণবান 
হইলেই তাহাব সন্মান সর্ধনায় আমাদিগকে দণ্ডামান হইয়া উচ্চাসন প্রদান 
করিতে হইবে। না করিলে আমাঁদে সাধনার প্রধান অঙ্গ উপেক্ষিত রহিবে, 
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গৌরবের পরিবর্তে কলঙ্কের নিশান উথিত হইবে, এবং অধংপতনের গঠিরোধ 
অসাধ্য হইবে । 

যে সাত্বিক হয় সে সান্বিকের সম্মান প্রাপ্ত হউক, যে তামসিক হয়, দে 
তাঁমসিকের নীচতা স্বীকার করুক । যে আইন পরিয়া উকীল হয সে ওকালতি 
করুক, যে ডাক্তারি পরিয়! ডাক্তার হয় সে ডাক্তারি করুক, কল্যাণ হইবে । 
না হইলে ডাক্তার যদি ওকাললি করিতে যায়:বিচারালধে সুবিচার হইবে না, 
উকীল যদি ডাক্তারি কবিতে যায়, বোগের কবলে মানুষ বীচিবে না। আজ 
আর্ধ্য সমাজের এত অধঃপতনের যথার্থ কারণ উকীলে ডাক্তারি কবিতেছে, 
রন্থু। বামুনে গুরুগিবি আবস্ত করিয়াছে, কুলির দল সাধু হইয়া সাধুর পৃজা গ্রহণ 
করিতেছে, এবং যে যত ছল বঞ্চক, সে তত দেশহিতৈষী হইতেছে। অবশ্ত যথার্থ 
গুরু বা সাধু বাঁ দেশহিতৈষী যে নাই একথা বলিতেছি ন।। তবে তাঁইার! 
সংখ্যায় দশলাখে দুই একজন। 

সাত্বিকেব নন্দন বলিয়া ঘোব তামসিক হইলেও তাঁহাকে সাব্বিকের আসনে 
বসাইয়া অর্চন| করা কর্তব্য নহে । কবিনে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। 
ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে অন্তায় অনতোব গোলামী করিয়া যত অকর্ম্ 
কুকর্ম করিয়' বেড়/ইতেছে, গ্রাও হোটেলের যত অথাগ্ত কুখাগ্ঠ ভক্ষণ করিতেছে, 
যত আগম্য গমন করিতেছে তাহাকে মা বাপেব শ্রান্ধে নিমন্ত্রণ করিয়৷ ভক্কিভরে 
ভোজন করাইয়া, চতুগুণ দক্ষিণ! প্রদান কবিলেও তাহাতে যাগ, যজ্ঞ, তপস্তা, 
নিবত ব্রাহ্ষণ তোঁজনের ফল ফলিবে নাঁ। ববং যে অস্পু হীন কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সর্ধ্দা সত্যবাদী, সচ্চ রিত্র, ভগবস্তক্ত এবং লোক দেবাপরায়ণ, তাহাকে 
ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইবে | শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু গ্শ্রীর্গ 
হরিদাস ঠাকুরকে পিতৃ শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ ভোজন করাইয়া ইহাব অত্যুজল দৃষ্টাত্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 

যখন ব্রাঁক্ষণগণ যাঁগ, যন্ত, তপন্ত।, অধ্যমন অবলম্বন করিয়া কেবল মাত্র ভাগবত 
কৰ্মে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন জনসমাজ তাহাদিগকে ভূদেব বলিয়া অর্চন! 
করিত। এখনও যিনি তপন্তাবত সব্বগুণম্য জনসমাজ তাহাকে ঈশ্বর বলিয়াই 
অঙ্চন! করে। কিন্তু কালেব পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন ঘটিল। ব্রাহ্মণ 
তপন্তার কাশ স্বীকার করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, ব্রহ্ম বিগ্া অধ্যয়ন অপেক্ষা 
জড়বাদিত্বের গ্রস্থপাঠকে আবশ্যক মনে করিয়া! তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন । 
ব্রাহ্মণ বিবেক বৈরাগোর ত্যাগাপক্ষা ভোগ বিলাসের আবর্জনাকে সুখশাত্তির 
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সহায় মনে করিলেন। সংসার বিরাগীর দৃষ্টি ভগবানেক্র দিকে উখিত না হইয়া 
ভোগের পদ্বাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ ক্রমে কখনো মুসলমানের, কখনো 
খুষ্টানের দরবারে গোলামী গ্রহণ করাঁকেই গৌরবের কর্ম মনে করিলেন। যে 
তপস্ত| বলে তিনি ত্রিভুবন পুজ্য হইয়াছিলেন, তাহা ছুঃখমূলক বৃথা কর্দ বোধে 
তিনি পরিত্যাগ করিলেন। অন্যদিকে যাহারা সমাজে অম্পুগ্ত ত্বণিত ছিল, 
তাহার! ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত তপশ্তায মনোনিবেশ করিল। ব্রাহ্মণ 
দারোগা হইয়া মিথ! সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য নমঃশুদ্রের পুত্রকে পীড়ন করিতে 
লাগিল, সে প্রাণে মবিলেও মিথ্যা বলিতে পারিবে না বলিয়৷ সত্যন।রায়গকে 
স্মরণ করিয়া অম্নান বদনে সে পীডন সহ করিতে লাগিল। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ 
বৈদ্য কায়স্থ এই তিন উচ্চ জাতি। সর্বপ্রকার চাকুরি বা ভৃত্যগিরি, এই তিন 
জাতি লাফাইয়! লাঁফাইয়া, গৌরবের কর্ম্ম মনে করিযা সর্ধগ্রে গ্রহণ করিয়া হীন 
শুদে পরিণত হইল; কিন্তু অন্যান্য নিয়শ্রেণীর জাতি সকল একেবারে পদলেহনকারী 
শূদ্ৰ না হইয়া ব্যবসা বানিজ্য আরম্ভ করিয়া অন্তত: বৈশ্ত্বে অবস্থিত রহিল। 
যাহাবা চাকুরি স্বীকার করিল, তাঁহাব! প্রভৃব আজ্ঞা শিরে ধবিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জন 
দিল, যাহাবা ব্যবসা ধরিল তাহার! ভগবানে নির্ভর করিয়া লাভ লোকসান 
ভগবাঁনেব পাঁদপদ্মে অর্পণ কবিল। চাঁকুরিয়াৰ দল প্রভুর অহঙ্কারের সবিক 
ভইয়া নাস্তিক হইল। নিয় শ্রেণীর জাতি সকল ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ভগবৎ 
ভক্ত হইল। এখন একজন শিক্ষিত উচ্চবংশীয় উকীল যেমন নির্দোষীকে দোষী 
প্রমাণ করিতে পূর্ণ তিন ঘণ্টা ধন্মীঘনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া! উচ্চ গলা ছওল করিতে 
পারে, একজন অশিক্ষিত নিয় জাতীয় দোকানদার তাহা পারে না । এখন 
বঙ্গদেশের বা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজীতি সকল যেমন অকন্মা। অধর্ম্মা, 
নিয়জাতি সকলকে তেমন হইতে আরও অনেক কাল লাগিবে। পশ্চিম দেশীয় 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধিকাংশই পুলিশের কনেষ্টবল ব! সাধারণ সিপাই ; আর 
লেনিয়! প্রভৃতি জাতি বড বড মহাজন দোকানদার । যদি সত্ব রজঃ তম গুণের 
তাবতম্য লইয়া যদি অন্তরের উন্নতি ও ভগবদ্তক্তি লইয়া, এখন শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান 
করিতে হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে নিয় শ্রেণীস্থ জাতি সকলকেই সর্বাগ্রে 
অভ্যথন র প্রয়োজন হয়। 

এখন অভাবের পেষনে সমগ্র হিন্দু সমাজ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছে । পেট 
সর্ক্বোপরি পরমেশ্বর হইয়াছে । এই পেট পরমেশ্বরকে শান্ত বাৰিতে এখন উচ্চ 
নীচ সমস্ত জাতি এক লক্ষ্যে অর্থোপার্জনের জন্ত ধাবমান। এখন মানাঁপমান 
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বিসর্জন দিয়া সকলেই অর্থোপার্জনের জন্ত সমস্ত কার্যে নিযুক্ত হইতেছে । এখন 
কোন্‌ কার্ধা ব্রাহ্মণের, কোন্‌ কার্ধা ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কাধ্য বৈস্তের এবং কোন্‌ 
কার্ধ) শূদ্রের তাহা কেহ বিচার করিবার অবসর পাঁইতেছে না। 

নমংপুদ্রের পুত্র ডেপুটা হইতেছে, উকীল হইতেছে, স্কুল কলেজে অধন্ষ 
অধ্যাপক হইতেছে, ঘোবার পুত্র পোষ্ট মাষ্টার হইতেছে, জেলের পুত্র গবর্ণমেন্ট 
কলেজে প্রফেসর হইতেছে সাহাব পুত্র হাইকোর্টে জজ হইতেছে ব্রাহ্মণের পুত্র 
কায়স্থের পুত্র মদবিক্রেত! শু'ড়ীর কার্ধ্য করিতেছে ব্রাহ্মণের পুত্র জুতার দোকান 
থুলিয়াছে কায়স্থের পুত্র মত্ত বিক্রেতা নিকারীর কাৰ্য্য করিতেছে; বৈন্তের ছেলে 
তাহার জযাখবচ লেখাব সবকার হইঘ!ছে, জেলের সন্তান কলেজে অধ্যাপক 
হইয়াছে, -অধ্যাপকের সন্তান গোয়ালন্দ হহতে মাছের চালান পাঠাইতেছে 
এখন কোথাও কোন জাতিগত কাৰ্য্য নাই। যে যেমন কার্ধ্য করে, সে 
তেমন গুণে অন্থিত হয়, একথা সত্য হইলে ব্রাঙ্ষণকে আর সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ 
বল! যায় না,_-ভুদেব বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না)--এবং নমঃশূদ্র বা জেলেকেও 
আর অন্পৃশ্য হান বলিয়া উপেক্ষা করা প্তায় সঙ্গত হয় না। 

এখন যিনি যেমন, তিনি তেমন সন্মান প্রাপ্ত হছইবেন। যে ব্রাহ্মণ সন্বগুণময় 
তিনিই ব্রাহ্মণের সমান পুজা প্রাপ্ত হইবেন। তার জন্ত তাঁহার আত্মীয় 
স্বজন অগ্চনীয় হইবেন না । তাই সাধক কুলতিলক শ্রীধুক্ত শিবচন্্ বিস্তার্ণৰ 
মহাশয় বিশ্বজননীর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়!, যেভাবে জগতের মধ্যে সসন্মানে 
কীতিমান হইয়াছেন, তাঁহার মহিশাল। নিবাসী জ্ঞাতি নেছ্ঠাকুর গাজীর গানের 
গায়ক হইয়া সে সম্মান দাবী করিতে পারে না। প্রাতঃম্মররণীয় ভূগেব 
মুখোপাধ্যায় স্বধৰ্ম্ম ও শ্বজাতীব কল্যাণ সাধনে জীবনোতৎসর্থ করিয়া যেভাবে 
সন্মাননীয় ইইমীছেন,_গোচশ্দের ব্যবসাদার জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, 
মুখোপাধ্যায় বংশীয় হইলেও তাহা আশা করিতে পারেন না । রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের সম্মান, পাটের ব্যবসাদার নিৰারণচল্জ্র গোস্বামী আশা করিতে 
পারেন না। সাধক সাধকের সম্মান লাভ করুন, দোকানদার দোকানীর পশার 
প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হউন, ইহাই সত্য এবং ইহাই ধৰ্ম্ম । 

যে কথা বিশ বছর আগে বলিয্লাছিলাম, তাহা! এখন বলিবার সময় 
আসিয়াছে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামার় সে কথা হিন্দু সমাজ উৎকর্ণ 
হইয়া শুনিতে চাহিতেছে। তাই দেখিতেছি, আবার গুণের পুজা, শক্তির 
আদরের সময় আসিয়াছে । তাই নিত্যগোপাঁলবাবুকে জ্ঞানানন্দ অব্ধৃত 
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বলিয়া হাজার হাজার ব্রাহ্মণ সম্ভান শিঞ্চ হুইয়া অর্চনা! করিতেছেন। তাই 
বিবেকানন্দ স্বামী নরেন্দ্রনাথ দত্ত হইলেও আজ সমগ্র ভারতে কোটী কোটা 
লোকের পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এখন অর্চনা জাতিগত নাই গুণগত হইয়াছে, 
বা হুইতেছে। মহাত্মা গান্ধী বেনের ছেলে বিলাত ফেরৎ হইলেও কোটী 
কোটী ব্রাঙ্গণের নমন্ত হইয়াছেন। তাই বলিতে চাঁউ, অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে 
যদ্দি উঠাইতে হয়, তাহা হইলে সমাজে প্রেমেব বন্ধন দৃঢ করিতে হইবে 
অপ্পপ্যতার স্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিয়া সত্য ও প্রেমের আলিঙ্গন স্থাপিত করিতে 
হইবে ;--যাহার যাহ! প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতে হইবে-_যে যোগ্য তাহাকে 
উচ্চে বসাইতে হইবে --যে অযোগ্য সে যোগ্যের আসনে বসিতে পারিবে না। 

অভাবের সংসারে বিধি নিষেধের বন্ধন শিথিল হইয! যায়। কঠিন 
প্রযোজন উপস্থিত হইলে কঠোর আইনও উপেক্ষিত হয়। সঙ্কট কাল 
উপস্থিত তইসে সম্রাটও আাইনেব পবিবর্তন করিয়া থাকেন । সুতরাং আমর! 
কনিব না কেন? আজ মামাদের৪ সঙ্কটকাল উপস্থিত-আগব! উত্তক্গ তরঙ্গের 
ম’ধা পতিত হুইয়।ছি। ছিলাম চব্বিশ কোটা, তইয়াছি চল্লিশবছরে সতের 
কোটী । ঘরের শ্রীলোক মুসলমানে জৌর করিযা বাবি কবিয! নিয়া যায়, 
পথে ঘাঁটে হিন্দুব উপরে অত্যাচার হয--অথচ হিন্দুব প্রাণে একা নাই, 
সখ্য নাই, প্রতিকারের কথা নাই। আজ হিন্দু জাতি ধনে, মানে নিঃস্ব = 
নিঃসখ্ল । কেন আমরা এমন হইলাম, তাহা কি এখনও ভাবিবার সময় 
আপে নাই? আমাদেব এই সম্কটকালে আজত্মরক্ষাবকি কোন উপায় এখন কর্তব্য 
নছে?যার প্রাণ আছে, যাব স্বজ।তি বলিয়া টান আছে, মান ইজ্জতের প্রতি লক্ষ্য 
আছে, তার কাছে আমার প্রার্থনা-__-ভাই, উখিত হও, মে'হের শয়ন পরিত্যাগ 
কর, তোমার ঘরে আগুণ লাগিয়াছে, উঠিয়া সে আগুণ নিভাইতে চেষ্ট। 
কর। ন! হইলে সুহূর্তে তোমার পৈতৃক গৃহসম্পর্তি ভম্মে পরিণত হইবে। 

ভ্রমশঃ 








চয়ন 


আনিস্য শু ম্নিক্ান্িআ ভ্ডোছন্ন- অধ্যাপক বারণ কিউভার 
প্রচান্ন করিয়াছেন, মানব শরীরের গঠন প্রণালী যেক্সপ, তাহাতে ফলমূলাহারের 
উপযোগিতাই মানবমাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তাব জোসিয়া, লর্ড ফিল্ড 
জীবনব্যাপী অঙ্গুধাবনের পর বলিয়াছেন, মানবের মাংসাশী জীব নহে, ফল 
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মূল ভোলী জীব। শতকরা ৯৯ জন মাংস তক্ষণের অন্ত নানীবিধ কঠিন 
রোগে ভুগিয়া থাকে । ক্ষয়রোগ, কর্কট রোগ, দুষিত জর, দদ্ধ, কুষ্ঠ প্রভৃতি 
আমিষাশীদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। ডাক্তার হেড, বলিয়াছেন, অঞ্চসের গোমাংসে 
১৪ গ্রেণ ও অর্ধলের যঞ্কতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। এই 
ইউরিক এপিড হইতেই বাযুয়োগ, বাতব্যাধি, হীপানি যকৃতের দোষ বহুসূত্র 
প্রভৃতি হয়। অধ্যাপক ববার্ট পাল্প বলিয়াছেন মাংদে এমন একপ্রকার 
বিষাক্ত দ্রবা আছে যাহা ধাঁবে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া শরীক নষ্ট করিয়া 
ফেলে ।* (কাঁজের লোক ) 

















ae পল পপ 


* আৰ্য্য খধিগণ নানাভাবে নানাশাস্ত্রে নিরামিষ ভোজনের উপকারিত। 
দেখাইয়াছেন, কিন্তু আমবা কি যে যোগ্গ্রস্ত, তাহ! ম।নিতে চাইনা । এখন 
সাহেবদের হাত ফেরৎ হইয়া আসিয়াও যদি আমাদের প্রাচীন আচার ব্যবহার 
গুলির প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের একটু দৃষ্টি পড়ে তথাপিও মঙ্গলের বিষয় বলিতে 
হইবে। অনেকে বলেন “আহারের সঙ্গে ধন্মের সম্বন্ধ নাই” আমর! তাহাদিগকে 
আমাদের হিন্দুশীস্ত্র আলোচনা করিয়! দেখিতে বলি। “আচারশুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধিঃ 
চিত্তগুদ্ধৌধ্র স্মৃতি 1” শান্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলেন। (ভঃ সঃ) 


বাবুর বৃহত্ব 


মোদের, বাবু লোক বড মন্ত। 

বাবুর, বিদ্যা মাপিয়া দেখা গেল, 
হল, সাডেবাহ।য হন্ত ॥ 

দেশের মানুষে করে না মান্ত, 

বাধ নহে কাবু তাহার জন্ত, 

খবর কাগজে বাবুর জন্ত 
আছে বন্দনা জবরদস্ত ॥ 

বাবুর সদাব্রতে খুব ঝোক, 

কিন্তু, অত্যন্ত হিসেবী লোক, 

(বাবু) বাক্যে বেজায় দয়ার সাগর, 

কার্যে যত না হোক । 


২৬ উক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 











আর লগ! লব| বচন প্রমাণে, 
আসরে খুব দোরপ্ড। 
মোদের বাবু লোক বড় মস্ত 1 
বাবু বাপের খোরাকী দেয়না 
সুধাইলে যেন ময়না, 
মাথ! তুরাঁইয়া বুঝাইয়া বলে, 
মা বাপে ওসব পায় না। 
বাবুর সহোদর সনে বলিবন! নাই, 
আব্বাচ মোল্লার পোস্ত । 
মোদের বাবু লোঁক বড় মস্ত ॥ 
মোদের বাবু স্বজাতি-কল্যাণ সাধনে, 
বক্তৃতা! করে গর্জনে, 
মার্জিত ভাষা কথা খাসা খালা, 
হাল! কাদা হুহু মিশ্রণে | 
বাবু লক্ষ টাকার মালীক হইয়া, 
লক্ষ্য খুব রাখে পাথেয় লইয়া, 
চাঁত্রি আনা চাহে কাতর হইয়া, 
নাড়িয়া দুখানি হন্ত । 
মোদের বাবু লোক বড় মন্ত ॥ 
বাবু সমপ্রতি সাধু অতিশয়, 
প্রভু, ভাগবত, মহাশয় । 
তার শিষ্য যে হয়, টাক! সাড়ে ছয়, 
আনি আগে জমা দিতে হয়। 
বাবু হাজারে যজ্ঞ করিয়া, 
“কমলার” কৃপা লভিয়া, 
পরমানন্দে দিন যামিনী 
আছে কিছুদিন ধরিয়! ৷ 
কিন্ত গত পরশ্থ “ঈশ্বর” ছর্পনে, 
বড়ই বিপদ গ্রস্থ । 
মোদের বাবু লোক বড় মস্ত! 
জীম্প্টবক্ত1। 


জ্বী খীঅমিয়নিতাইচরিত 


(শ্রীযুক ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 
(৫) 


[ লক্ষমীপতির অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন ও নিত্যানন্দকে দীক্ষাদান ] 


“বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম সংস্কীরকদিগের মধ্যে মধ্বাচার্য্য অন্যতম । মধ্বাচার্যয অশেষ 
পাঁণ্ডিত্যেব সহিত শঙ্করের মায়াবাদের শতপ্রকার দোষ প্রদর্শন ও তাহার নিরসন 
করেন। ইহার শিষ্য পর্য্যায়ে দ্বাদশ স্থানীয় অসাধারণ পণ্ডিত ব্যাসতীর্থ ; ইহার 
কীর্তিই বিখ্যাত “ব্যাস সংহিতা 1” ব্যাসতীর্থের শিষ্য লক্ষ্মীপতি ।"_-( অচ্যুতবাঁবু ) 

একদিন লক্মীপতি তীর্থ পর্যটনের পথে দাক্ষিণাত্যে পাও্রপুর বা পণ্ডরপুরে 
গমন করেন। এখানকার শ্রী মুণ্তির নাম বিঠঠল নাথ। বিঠঠল নাথ 
দেবের অবস্থান হেতু এই স্থান দাক্ষিণাতোর এক মহাতীর্ঘ স্থানে পরিণত 
হইয়াছে । পরম ভাগবত তুকারাম এই বিঠটল দেবের আরাধনা করিয়! 
সিদ্ধি্াভ করিয়াছিলেন । দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশই শৈব তীর্থ বিরাজিত। 
স্থতরাং এস্থানে পরম হুন্দর দিভুজ মুরলীধব শ্রীকৃষ্ণ মুহি দেখিয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
লক্ষ্মীপতি পরম প্রীত হইয়া তথায় নিজ শিষ্য গৃহে থাকিয়া বিঠউল দেবের সেবা! 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন 

"নিশাভাগে নির্জনে বিগ স্তাসীবর । 
গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥ 
প্রভু বলদেবে তার অনন্ত ভকতি |” (ভঃ রঃ) 

ক্রমে অর্ধরাজে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইলে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক রজ্জত- 
ধবল-কাস্তি, প্রশস্ত হলধারী, বিপুল বক্ষ: শাল প্রাংশু মহাভুজ, অনুপম অরুণ, 
নযনভঙ্গী । লোচন দ্বয্ন আকর্ণ বিশ্রান্ত । তাহার এক করণে স্বরণ কুণ্ডল, বাম 
কক্ষে শিঙ্গা । তীাহার-_ 

“বিবিধ ভূম্বণেতে ভূষিত কলেবর । 
উপমার স্থল নাই জগত ভিঙর ৷” (ভঃ রঃ) 


২২ উক্তি , [২৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 


কপ বা শস-৪ প্রজা ৬০৮০ গা "রান এ 











এমন রূপ ত মানুষে সম্ভবে না। তখন সেই অপূর্বদর্শন রজত ধবল সৃর্তি 
বলিলেন--“লক্ষীপতি ৷ শীপ্রই এই গ্রাযে এক ব্রাহ্মণ কুমার আসিবে, তাঁহাকে 
তুমি শিষ্যর্পপে গ্রহণ করি৪। তোমাকে যে অষ্টাদশ।ক্ষরী মন্ত্র বলিতেছি তঙ্দারাই 
তাহাকে দীক্ষিত করিও । আমি বলদেব, আমার উপর তোমার অনীম ভক্তি 
বলিয়া তোমাকে দেখা দিলাম !” 

দেখিতে দেখিতে সেই অপূর্ব যুতি অদৃশ্য হইয়া গেল। লক্ষমীপতিরও নিদ্রা 
ভঙ্গ হইল । দেখিলেন প্রভাত হুইয়া আনিতেছে। তিনি বসিয়৷ বলদেবের 
তুষার ধবল কাস্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে প্রভাত হুইল । দিবাকর অরুণ রাগে পূর্ব্দিক রঞ্জিত করিয়া উদিত 
ইইলেন। এমন সময় দেখিলেন, স্বপ্ন দৃষ্টমূর্তিরই অনুরূপ এক ভুবন মোহন মুর্তি 
স্বীয় অঙ্গ প্রভায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া তাহার নিকট আগমন করিতে- 
ছেন। লক্ষমীপতি চমকিত হইয়া উঠিলেন, এমন ভূবন ভূলান মুর্তি ত সাধারণ 
মানবে সম্ভবে না? 


প্রভাতে জাগিয়! স্তাসী, চিন্তে মনে মনে। 
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইখানে ৷৷ 
নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্তাসী বিচারয় । 

কি অন্তুত তেজ ! মানুষে কভু নয় ॥* (ভঃ রঃ) 


লক্ষ্মীপতি অপূর্ণ বিশ্ময়ে, পরম ভক্তি ভরে আগন্তকের চরণে প্রণাম কবিলেন। 
তখন নিত্যানন্দ ভুপতিত হইয়! তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার বিস্ম 
দুর করিয়া বলিলেন, স্বামিন ৷ ওরূপ করিবেন না। আমি বহুতী্ঘ ভ্রমণ করিয়া 
আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি, আমি লামান্ত মানব মাত্র, আমি 
ভবকুপে পতিত। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক দীক্ষা মন্ত্র দান করিয়া এ অধমকে 
উদ্ধার করুন’ । 


“নিত্যানন্দ ষ্টাসী প্রতি বলে বারবার । 
দীক্ষ! মন্ত্র দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥* (ভঃ রঃ) 


শক্ধমীপতির স্বপ্ন সফল হইল, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। আর অপূর্ব 
স্ভীবে বিভ্ীবিত হইয়া 


“নেত্র জলে ভাসে ন্তাসী নারে স্থির হৈতে ।” 


ভা ১৩৩৩] হ্জীমমি়নিতাইচরিত ৬৩ 


আজ স্বয়ং ভগবান তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত। ইহাপেক্গ। 
আনন্দের বিষন্ন আর কি থাকিতে পারে। শুভ মুহূর্তে তিনি নিত্যানন্দকে সেই 
শরণ লব্ধ মন্ত্র দ্বার! দীক্ষিত করিলেন। 

দীক্ষান্তে, সেই দিবস শেষ রাত্রে, যেমন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া তিনি 
এক চক্রা হইতে পলাইয়া ছিলেন পাছে ফিরিয়া চান নাই, তজপই তথা হইতে 
চলিয়! গেলেন । 

লক্্মীপতি যখন জানিতে পারিলেন, নবীন শিষ্য পলাইয়াছেন, তখন তিনি 
শোকে আকুল হইলেন! হায়! তিনি যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। 
তাই আজ তাঁহার এ বিরহ অসহ বোধ হইতেছে । সংসার মায়ামুক্ত সন্লাসী আজ 
তাহার নবীন শিষ্য বিরহে বড়ই আকুল হইয়া পড়িলেন। এ আকুলত৷ তীহার 
শেষ দিনেব সমল হইয়া, চিবে তাঁচাকে চাঁড়াই পদ্মাবতীর স্কায় অনস্ত পথের 


যাত্রী করিল। 











“প্রভু অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্মীপতি । 

দূরে গেল নি, দেখে পোহাইল রাতি ॥ 

কারে কিছু না কহে, ধরিতে নারে ধৈর্য্য । 

সেই দিন হইতে দশা হইল আশ্চর্য্য । 

দেখিয়! চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ ॥ 

অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হেল সঙ্গোপন |” (ভঃ রঃ) 


হে নিজজন নিঠুর প্রভু নিত্যানন্দ: এ তোমার কিরূপ খেলা? স্বীয় 
প্রিয়জনকে বিষণ বিরহ অনলে শোধিত করিযাই কি আত্মলাৎ করিতেছ ? 


[ নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন ] * 
“নিত্যানন্দ মাধবেন্দর ছুই দরশন। 
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥” 
শপাদ মাধবেন্ত্র লক্মীপতির শিষ্য সুতরাং নিত্যানন্দ তাহার গুরু ত্রাত। 
হইতেছেন। 


* আমরা ১৩২৭ পালের “ভক্তি”তে মাধবেন্দর পুরীর পরম প্রেমময় চরিত্র 
সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া ধন্ত হইয়াছি। এখানে আমর! উক্ত প্রবন্ধ 
হইতে স্থান বিশেষে উদ্ধৃত করিব, এবং প্রবন্ধের মাধুর্য রক্ষার জন্য পুণ্যময় 
মাধবেঞ্জ চরিত্র বিস্তৃত ভাবেই আলোচন! করিব। (লেখক ) 
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"ভক্তি রসে মাধবেন্া আদি হতরধার । 
হ্রীগৌরচন্ত্র কহিয়াছেন বারবার ॥” ( চৈঃ ভাঃ ) 


ভীগৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে দেশের অবস্থা আমর! শীচেতপ্ত ভাগবত 
হইতে জানিতে পারি। যথা, 


“ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দেবত! জানেন সবে ষষ্টি বিষহরি। 
তাহারে সেবেন সবে মহা দত্ত করি ॥ 
ধন বংশ বাঁড়,ক করিয়! কাম্য মনে । 
মছ মাংসে দানব পুজয়ে কোন জনে ॥ 
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। 
ইহ! শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত ৷ 
অতি বড় সুক্কৃতি যে স্থানের সময় । 
গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 
বিষ্ণু মায়াবশে লোক কিছুই না জানে। 
সকল জগত বন্ধ মহা তমোগুণে ॥” 


দেশের এই দুর্দিনে কিন্তু একটা সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বিষ্ণুভক্তি প্রচার 
করিবার ভার লইয়া ছিলেন। আমরা অতীব গৌরবের সহিত বলিব, তাহার! 
হীমাধবী সন্প্রধায়। পূর্ব প্রবন্ধে আমরা এই মাধবা সম্প্রদায়ের বিষয় কিছু কিছু 
আলোচন! করিয়াছি । 
তৎকালীন ভক্তিগ্রস্থ সমূহের এক মধুর অধ্যায় এই মাধবেন্ত পুরী কর্তৃক 
অধিকৃত হইয়াছে । তাহাব অনন্ত সাধারণ শ্রীক্ৃষ্ণ-প্রেষ তৎকালীন জগতের 
এক অপুর্ব দর্শনীয় বস্তু ছিল। 
“মাঁধবেন্ত্র পুরীব প্রেম অকথা কথন। 
মেঘ দরশনে মুচ্ছ1 পায় সেইক্ষণ ৷ 
কৃষ্ণ নাম শুনিলে করেন হুঙ্কার 
স্মস্ণসস্ত পহু শশ সস্প্ বিকার ॥* (চে: ভাঃ) 


ক্ৰমশঃ 
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শত 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেব! ভক্তি: গ্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥* 


প্রাথন। 


“দীনের বেদনা দীনবন্ধু বিনা 
বল কে নাশিবে কাহারে জানাই । 
তুমি দীনবন্ধু তুমি দয়াসিন্ধু 
কবপাবিন্দ দীন যাঁচিছে তাঁই ॥” 
হে শরণাগভ বৎসল, বিশ্বজনবন্ধো ! প্রাণে যেরপ আশ] হয় তুদনুকাপ 
কাধ্য করিতে পাঁরিতেছি না, তোমার ভাব লাভে বঞ্চিত থাকিয়া দিবানিশি 
নানাবিধ অসৎ চিন্তা আসিয়া হ্বদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিম্বাছে। দিন 
দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, আমি যাহা ছিলাম ক্রমে ক্রমে তাহ! 
হইতেও যেন অনেক নীচে নামিয়। পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি ন! যে, এ সকল 
কি তোমারই খেলা, না আমার পূর্ধপূর্বজন্মক্ৃত কর্মফল । যদি তোমার খেলা 
হয় তাহ হইলে আমার আর কিছু বলিবাঁর নাই, যেভাবে খেলিয়া তোমার সুখ হয় 
তুমি সেই ভাবেই খেল। আর যদি আমার কর্মফল হয় তাহা! হইলে দেখিতেছি 
আর আমার উপায় নাই । কারণ কত পাপ, কত অন্তায় আচরণ, কত শান্তর নিষিদ্ধ 
কর্ম যে জীবন ভোর করিয়াছি তাহার সীমা সংখ্য! নাই। সেই সকল অসীম 
ংখ্য কর্দের ফল যদি ভোগ করিয়া আমাকে ক্ষয় করিতে হয় তাহ! হইলে 
কত শত শত জন্ম যে চলিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই । তারপর, কর্ম্মফল ভোগ 
করিতে করিতে আবার যে নৃতন নূতন কর্ম্মফল সঞ্চিত হুইবে না তাহাই বা বলি 
কি প্রকারে । মোট কথা এভাবে আমাকে ভোগ করিয়া যদি কর্মফল শেষ 
করিতে হয় তাঁহ| হইলে অনস্তকলে আর শান্তি পাইবাঁর আশা দেখি ন।; তাই 


২৬ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংৎ 





ব্যাকুল প্রাণে তাজ তোমার নিকট প্রার্থনা, হে সর্কুঃখহারিন্‌ ! তুমি ক্বপা করিয়া 
আমার কর্মফল ক্ষয় করিয়া দাও এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে আবার নৃতন কর্ম্মফলে 
আসক্ত না হই তাহা কর । 

তুষি চির মঙ্গলময়, তোমার মত দয়াল আঁর কেউ নাই । একমাত্র তোমার 
দয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে যে, তোমার দয়! 
হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পাইব, তোমার ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়। চির শাস্তি 
লাভে জীবন ধন্ত করিতে পাঁরিব। আশ্রয় দাও প্রভু, অশাস্তিপুর্ণ মায়াময় 
সংসারে অসহ বন্ধন যঙ্ত্রণা, আর সহ হয় না, নিরস্তর নানাভাবে মায়ার দাসত্ব 
করিয়া তাহার লাথি খাইতে খাইতে আমার জীবন সারা হইল, যথার্থই আর 
পারিতেছি না । তুমি দীনজ্জন বৎসল, অগতির গতি দাতা, দীনজনেৰ প্রতি একবার 
কূপা নয়নে ফিরিয়া চাঁও | 

আমার অন্তরেব কথা, অন্তরের ব্যথা তোমাঁর অজ্ঞাত কিছুই নাই, সকলই 
তুমি জানিতেছ । কত জন্মজন্মাস্তরের কর্মমফলের বোঝাই যে মাথায় করিয়া 
লইয়। আসিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সাধু গুরু মুখে শুনি তুমি নানাভাবে 
নানাশুন্তিতে জীব জগতকে কৃতাথ করিতে সর্বদ! লমণ করিতেছ কিন্তু আমার ছুর্দেব 
বশতঃ সে সঙ্গলাভও ঘটিতেছে না। পূর্ব পুর্ব কর্ম্মফলের বশবর্তী হইয়! সর্বদাই 
অনৎসঙ্জে অসংভাবে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হইতেছে, বেশ বুঝিয়াছি আমার 
শক্তিতে আক কিছুই হইবে না, তুমি শক্তিময়, করুণার আঁধার তুমি যদি নিজ 
করুণা গুণে এ অধমের দিকে একটু না ফিরিয়া দেখ তাহা হইলে আর কোন 
মতেই আমার উদ্ধারের উপায় নাই । শুদ্ধ সত্বময় ভাবে যাহাদের চিত্ত নির্শ্মল 
হইয়াছে সেই সকল নির্শলাস্তঃকরণ পরম ভাগবতগণের সঙ্গ মিলাইয়া দাও, 
তোমার ভক্ত সঙ্গগুণে আমাব যাবতীয় কর্ণফলের বিনাশ হুইয়া যাউক । তোমার 
ভাবে--তোমার পবিত্র লীলাগুণ গাথার অমৃতপানে মত্ত হইয়। জীবন জনম ধন্ত 
করি, আর প্রাণ ভক্ষিয়া বলি_ 

হে দীন শরণ, ভীরাধারমণ, 
তুমি অগতির গতি । 
দীন--এ- 


বেণুতানে 
(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত । ) 


আমার সখি মন মজেছে কালাব বাঁশী গুনে 
রইতে নারি শূষ্ভ প্রাণে একল! ঘরের কোণে। 
বড় জ্বালায় প’লাম সখি 
চারদিকে যে আঁধার দেখি 
গৃহের কাজে মন লাগে না, সদাই উদাস প্রাণ, 
রাত্রি দিবা ভীঁস্ছে কাণে কালার বাঁশীর তান! 
যাও গে! সখি বল্তে তারে 
যখন তন এমনি কবে' 
আর যেন গো ব্রজেক্প পথে বাজায় না তার বেণু, 
সকল কাজেই আর যেন গো না দেয় বাধা কানু । 
নারীজাতির প্রাণের সাথে 
কেন সে সই খেলায় মাতে, 
তার প্রাণে কি দয়া মায়ার নাইক কিছু লেশ ? 
সত্যি সৰি সইতে নারি এমন ধারা ক্লেশ! 
গুরুজণের বাকা জ্বালায় 
হৃদয় সখি পুড়ে যে যায়; 
ময়তে হবে যমুনাতে ভুলতে সকল জাল! 
আর যদি গোঁ এম্‌নি করে বাজায় বাঁশী কাল! । 


শ্রীশ্বীঅমিয়নিতাইচরিত 
( ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 
(৬) 
তখনকার সেই বিষ্ণুভক্তি শূন্য সমাজে অবস্থান করা তাহার পক্ষে 
বিষবৎ বোধ হইত। সুতরাং লোক সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি বনে বনে 
চ্ষিরিতে লাগিলেন এবং কয়েকজন প্রিয় শিষ্য লমভিব্যাহারে লইয়া কঙ্চ প্রেম 
সুথ- সিন্ধু লীরে ভীলমান থাকিতেল। “রোম হর্ষ, অশ্রু, কম্প এ সমস্ত সর্বদাই 
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তীহার পবিত্র শরীরে বিরাজিত থাকিতে দেখ! যাইত । মাঝে মাঝে কৃষক 
গর্জন ও মহা হান্ত করিতেন। গাত্র স্তম্ভিত হইতেছে,আর সর্কাঙ্গ বহিয়া 
ঘৰ্ম্ম বরিয়| পড়িতেছে। বাহ মাত্র নাই, সর্ব! শ্রীহরির ধ্যানে চিত্ত নিম্গ। কি 
করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন, কিছুই স্থির নাই । পথে চলিয়া যাইতে 
যাইতে থানিক দীাড়াইয়৷ নৃত্য করেন, আবার কখনওবা স্ুমণুর কণ্ঠে মধুর হরি 
ধ্বনি করিতে থাকেন; কখনওবা তাঁহার পরমানন্দে এরূপ মুচ্ছ্া হয় যে, ছুই 
তিন প্রহরেও বাহা ফিরিয়া আসেনা । আঁবার কখনওবা শ্রীরুষ্ণ-বিরহে এরূপ রোদন 
করিতে থাকেন যে, দেখিয়! মনে হয় যেন সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী নয়নযুগল হইতে নির্গত 
হইতেছেন। 








“কখন হাসেন অতি অষ্ট অট্ট হাস। 

পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিন বাস ॥ 

এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্ স্ব গী, 

সবে তক্তি-শুন্ত'লোক দেখি বড় দুঃখী ॥ 

তার হিত চিস্তিতে ভাবেন নিতি নিতি। 

কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তার মতি ॥ 

স্ব যাত্র! অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংস্কীর্তন ॥ 

ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥ 

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড, ) 
এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন তীঁহার সহিত অদ্বৈত আচারের সাক্ষাৎ 

হয়। আচার্যাও জগত বিষ্ণুতক্তি শূন্য দেখিয়া অপার ছূঃখে ভাবিত ছিলেন। 
তিনি শষ্য মগ্ডলীব নিকট নিরস্তুব গীত! ভাগবত পড়া ইয়া, দৃঢ় চিত্তে ভক্তিযোগের 
ব্যাথা! করিতেন। এমনই সময়ে একদিন মাঁধবেন্্র পুবী আলিয়া তাহার গৃহে 
অতিথি হন। তিনি আগস্তকের বৈষ্ণবোচিত লক্ষণ দেখিয়া হষ্টচিত্ে এঁচরণে 
প্রণিপাত করিলেন। মাধবেন্্র পুরী গৌদাঞিও তাঁহাকে ক্রোড়ে 
ধারণ ককিয়--পসিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে।” তাহার 
গর--যে কৃষ্ণ কথার হিল্লোল উঠিল তাহাতে উভয়েই ভাসিয়া চলিলেন। 
ধীছার প্রেম বর্ণনাতীত, মেঘ দর্শনে যিনি শ্যাম অঙ্গের সাদৃস্ত দেখিয়া প্রেমে 
মুচ্ছিত হইতেন। কৃষ্ণ নাম কর্ণে পশিলে যিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন, ক্ষণেকে 
যাহার জীমঙ্গে সহঅ সহস্র কৃষ্ণভাবের বিকাব প্রকাশ পাইত সেই প্রেমিকা- 
গ্রগণ্য মাধবেক্জ পুয়ীর সহিত মিলিত হইয়া অত প্রভু পরম পুলকিত চিত্তে 
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তীহাব নিকট মঙ্থরোপদেশ গ্রহণ করিলেন । সুতরাং অদ্বৈত প্রভুও তাঁহার 
একজন শিষ্য ছিলেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি লোকদমাজে তিনি সুখ না পাইয়। তীর্ঘে তীৰ্থে অথবা! অরণ্যে 
পরিভ্রমণ করিতেন। কৃষ্ণ নামই তাহার সঙ্গী; শীকৃষ্ণের গুধগাঁনেই তাহার 
সুখ। এইবার আমরা মাঁধবেন্্র পুরীর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব মিলনের 
কথ! বলিতেছি। 

পাওুরপুর হইতে ভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ যখন প্রতীচী তীর্থের নিকট উপস্থিত 
হন, তখন তথায় মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নিতাই তাঁহাকে চিনি 
তেন না, দেখিলেন বন্ধ শিষ্য পরিবেষ্টিত একটা প্রশান্ত মৃষ্তি ভগবস্তুক্ত সন্ন্যাসী 
পবিভ্রমণ করিরা বেড়াইতেছেন। তিনি আরও দেঁখিলেন সেই অপূর্ব সয্্যাসীর 
কলেবর প্রেমময়, আর তাহার সহিত যে সমস্ত অন্ুচর আছেন তাহারাঁও সকলে 
প্রেমময় । তাহাদের আহার কৃষ্ণ বস, অনববত দেহে কৃষ্ণ ভাবেরই বিকাশ 
হইতেছে । অপ্বৈত আচাৰ্য্য যাহার মন্ত্র শিষ্য সেই মাধবেল্রের প্রেমের বর্ণনা 
আমরা আব অধিক কি করিব। মহাপ্রেমিক নিত্যানন্দ তীহাকে দেখিয়া 
প্রেদানন্দে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভ্রীপাদ পুরী গোসাঞ্িরও নেই দশা 
ঘটিল। তাহাঁদেব উভয়কে চেতন! হাঁরাইতে দেখিয়া ঈশ্বর পুরী আদি শিষ্যাগণ 
আনন্দাতিশব্যে কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে চেতনা পাঁইর।৷ উভয়ে 
উভয়ের গল! ধরিয়া কখন ক্রন্দন করিতেছেন, কখন 'প্রমানন্দে বালুকাঁম গড়! 
গড়ি দিতেছেন আবার কখনও কৃষ্ণ প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিয়া উঠিতিছেন। 
উভয়ের নয়ন হইতে প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। অঙ্গে 
কম্প, অশ্রু ও পুলক ভাব কত ষে প্রকাশ পাইতেছে তাহার অস্ত নাই। এদৃহ 
দর্শনে মহজেই অনুমিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য চন্দ্র সর্বদাই তাহাদের দেহে বিয়াজ 
করিতেছেন । 

উভয়েই মহাপ্রেমিক , সুতরাং উভয়েই উভয়ের মিলনে মহানন্দ লাত 
করিলেন। নিতাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া! প্রেমানন্দে মাধবেন্প্রের ক রুদ্ধ হইয়া 
আসিল। নিত্যানন্দের প্রতি তাহার প্রীতি এতদূর হইয়াছে যে, তাঁহাকে 
আর বঙ্গ হইতে নামাইতে পারিতেছেন ন! । 

কিঞ্চিৎ সুস্থ হুইয়, নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন-__“আমি এতদিন যত তীর্থ দর্শন 
করিয়াছি তাঁহা আজ সফল হইল, যেহেতু জ্ীপাদ মাধবেন্্র পুরীগোসাঞ্রির শ্রীচরণ 
দর্শন করিতে পারিলাম ।” 














৩০ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ হয় ও ওয় সংখা। 





“নিত্যানন্দ বলে তীর্থ করিলাম যত । 
সম্যক ত'হাঁর ফল পাইলাম তত ॥ 
নয়নে দেখিঙ্থ মাধবেন্সের চরণ । 
এ প্রেম দেখিয়া ধন্ত হইল জীবন ॥” 
আর মাধবেন্তর তখন,- 
“--নিত্যানন্দ করি কোলে। 
উত্তর ন! স্ফুরে রুদ্ধকণ্ঠ প্রেমজলে ॥” 
এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর মাধবেন্দ্রপুরী বলিলেন 
«প্রেম না দেখিল কোথ|। 
সেই মোর সর্ধতীর্ঘ হেন প্রেম যর্থা ॥ 
জানিল কৃষ্ণের প্রেম আছে আমার প্রতি । 
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ৷ 
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয় । 
সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণাদি ময় ॥ 
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে । 
অবশ্য পাইবে কুষ্ণ১ন্ত্র সেই জনে ৷ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥৮ (চেঃ ভাঃ ) 
উভয়ের প্রেমে বদ্ধ হইয়া বহু দিবস উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ 
প্রেমে মত্ত, দিৰারাত্র কোথা দিয়! যাইতেছে জানেন না। কতক দিবল একত্রে 
অবস্থান করিয়া, মাধবেন্দ্র সরযুতে সান করিতে এবং নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ দর্শনার্থে 
গমন করিলেন । 
শ্রীচৈতন্থলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাদ মহাশয় ইহাদের মিলন কথা বর্ণন! 
করিয়া ফলশ্রুতি সত্বন্ধে বলিতেছেন, 
“নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র ছুই দরশন। 
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥” 
মাঁধবেঞ পুরী প্রেম-তক্তির যে বীজ রোপণ করিয়া যান, কালে তাহাই 
শ্ীচৈতন্তরূপী ফলবান মহীক্রমে পরিণত হুয়। তাহার ছুই স্বন্ধ শ্রীঅহৈভাচাধ্য 
ও নিত্যানন্দ এবং বন্ধ শাখা প্রশাখা। উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিল। 
মাধবেন্ক্ের অন্তান্ত শিষ্যগণ__ 
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“পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী । 
ব্ৰহ্মানন্দ পুরী আর ব্ৰহ্মানন্দ ভারতী ॥ 
বিষ্ণু পুরী কেশব পুরী পুরী ক্রষ্ণানন্দ । 
শ্রীনুসিংহ তাঁথ আর পুরী স্থখানন্দ ৷” 

ইহারা মাধবেজ পুরী গোসাঞির কৃপায় সকলেই ভুবন পাবন শক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। 

“সজডৈতন্ত দীপিকা” গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ধ্যান মন্ত্রে এ সম্বন্ধে যেরূপ 
কথিত হইয়াছে, আমর! তাহার বঙ্গানুবাদটী নিয়ে দিলাম। সংস্কতাঁংশ দেখিবার 
আবশ্যক হইলে মূল গ্রন্থ দেখিবেন ৷ 

ধ্যান যথা,_“আশ্চরধা বৃক্ষের মূল স্বরূপ মুনি জীমাধবেন্র পুরী এবং ত্রিলোক 
বিখ্য!ত ভ্রঅহৈত আচাৰ্য্য যেবুঙ্গের প্ররোহ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাহাব স্কত্ধ 
দেশ, রসময় শবীব শরীমনক্র বক্রেশ্বব * প্রভৃতি যাহাব বিস্তৃত শাখা স্বয্নপ, ভক্তি- 
যোগ বাঁহ!ব পুষ্প এবং প্রেমই যাহার অতি উত্তম ফল, বারংবাব হরিনাম দ্বারা 
সকলের মনকে আদ্রীভূত করিয়া 'যনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। গ্রহণ ছলে 
পুণিযাতে ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎ যেই ভগবান হরি এক কালীন জগতজনকে হরিনাম 
গ্রহণ করাইয়াছেন সেই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আমি নিরন্তর ধ্যান করি ৮ 

মাধবেন্্র পুরী অন্ুবাগে শ্রকষ্ণচ ভজন করিতেন। সুতরাং কোন বিধি 
নিষেধের ধাঁর ধাবিতেন না। নিয়ো ক্র শোকে তীঁহ'ব মত জানিতে পারা যায়। 

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো 

হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধো নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্‌ | 

যত্ৰ কাপি নিষগ্য যাদবকুলোত্তংসম্ত কংস দ্বিষঃ, 

ন্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্তে কিমন্তেন মে। ( পদ্ধাবলী ) 
সন্ধ্যাবন্দনা। তুমি কুশলে থাক, ত্রিসন্ধযা শান! তোমাকে নমস্কার, 


* গত ১৩৩১ সালের ভক্তিতে আমরা শ্রমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর জীবন চরিত 
বিস্তৃত ভাবে আলোচন! করিয়া ধন্ত হইয়াচি। উক্ত প্রবন্ধ এবং আরও বনু 
প্রবন্ধ যথা, "অকৈতব কৃষ প্রেম” (রায় রামানন্দ চরিত ) “নরহরি সপ্পকার" 
“নরোতম দাস," “জীধাম নবদ্বীপ দর্শণে” এবং বর্তমান প্রবন্ধ ও অন্তান্ত বহু প্রবন্ধ 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করি। যদি কোন পুস্তক প্রকাশক এ 
সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করেন বাধিত হইব ।--এবং তিনি যেন অঙ্ুগ্রহ 
পূর্বক আমার নালিকুল পোঃ, জেল! ছগলি ঠিকানায় পত্র লিখেন। ( লেখক 








৩২ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ ২য় ও ৩যু সংখ্য! 





পিতৃগণ ! আমি ত্পণাদিতে অন্ন আমাকে ক্ষম। করুন। আমি যে কোন 
স্থানে বসিয়া ষতুকুলোত্বম কংল রিপু শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া স্মন্তধণ ভার 
হইতে অনায়াসে মুক্ত হইব; আমার অন্ত অনুষ্ঠানের আবশ্যক কি? 

বন্তবিকই অনুরাগী ভক্তের আর লৌকিক বিধির আবশ্যক কি? শ্রীগৌরা্গ 
প্রেমের জলন্ত মাধুবী, যাহার হৃদয়মন্দিরে অনুক্ষণ জীগরিত রহিয়ীছে তিনি নিত্য 





মুক্ত। আমর! অন্ুবাগী ভক্তেব একটী পদ এখানে দিতেছি। 


“দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোঁরাচাদ না দেখিলে 

মরমে মরিয়! যেন থাকি ! 

সাধ হয় নিবস্তর, হেমকা স্তি কলেবর, 
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি ॥ 

পলকে না হেরি তায়, পাঁজর ধসিয়া যায়, 
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি ! 

অনুবাগের তুলি দিয়ে, অন্তর বাছির হিয়ে, 
ন! জানি তাব কত ধ!ব ধারি ॥ 

সুরধুনী তীরে গিয়ে কুল দিব ভাসাইয়ে, 
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে । 

গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, দেখিব নয়ন ভরি 


বাঁ নাহি চাঁয় আন কাজে ॥ 

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে প্রাণনাথের টাদমুখ ন! দেখিয়! যিনি মরমে মরিয়া 
যান, তাহার ভাগ্যের সীম! দেখি না । আমাদের শরীমাধবেন্্রও এইয্লপ একজন 
উৎকৃষ্ট ভক্ত ছিলেন । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, মেঘদর্শনে তাঁহার শ্রীকষ্চকে মনে 
পড়িত এবং প্রেমে অচেতন হইতেন | মাধবেন্রের কথ হইলে প্রভু আনন্দে গদ 
গদ হুইয়! বাহ হারাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবনে যান তখন ক্ৃষ্দাস নামক 
একজন বিপ্র তাহার চরণকমলে প্রণাম করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাশি- 
লেন। ্মন্মহাপ্রভ তাহার এই অপূর্ব প্রেমযোগ দর্শন করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন “তুমি এত প্রেম কোথায় পাইলে ?” বিপ্র বলিলেন, শ্রীপাদ মাধবেশ্রপুরী 
তীর্থ ভ্রমণের পথে মথুরায় আমার বাঁটাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিযা আমাকে শিষ্য 
করেন আর তদবধি আমি ধন্ত হইয়াছি। পাঠকগণ ৷ দেখুন প্রেমিকের কি 
বিচিত্র ভাব_কি সম্মোহিনী শক্তি । বিপ্রেব কথা শুনিঘা তখন ছুইজনে বাহুতে 
বানু বাধিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে .লাগিলেন। 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৩) জউশ্রীঅমিযানতাই চরিত ৩৩ 


শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মধ্যলীলা' ৯ম পরিচ্ছেদে পুবী গোসাঁঞির আর এক 
শিষ্যের সহিত প্রভুর মিলনকাহিনী বর্ণিত আঁছে। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ পথে যখন 
নিত্যানন্দপ্রভুর দীক্ষা গ্রহণক্ষেতর পাতুরপুরে বিঠোরা দেবের নিকট আসেন তখন 


“তাহ! এক বিপ্র তারে নিমন্ত্রণ কৈল। | দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি দিনে। 
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্ডা পাইল ॥ | এইমত গোঞাইল পাঁচ সাত দিনে । 
মাঁধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুবী নাম। | কৌতুকে পুগী তারে পুছিল জঙ্গস্থান। 
সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করেন বিশ্রাম ॥ | গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম ॥ 
শুনিয়া চলিলা প্রভৃ তারে দেখিবারে ॥ | শ্রীমাধব পুরীব সঙ্গে জীরলপুরী 
বিপ্রগৃহে বসি আছেন দেখিল তাহারে ॥ | পুর্ববে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী ॥ 
প্রেমাবেশে করে তারে দণ্ড পরণাম। | জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল । 
পুলকাশ্র কম্প সব অঙ্গে পডে ঘাঁম॥ | অপূর্ব মোচার ঘট তাহা যে খাইল। 
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীব মন। | জগন্নাথের ব্ৰাহ্মণী মহা পতিত্রতা। 

উঠ উঠ শ্রীপাদ ৷ বলি বলিল বচন ॥ বাৎসল্যে হয় তেঁহো| যেন জগম্ম(ত। 
শ্রীপাদ ! ধরহ আমাৰ গোগাঞ্চিব সম্বন্ধ । | রন্ধানে নিপুণ! নাহি তা সম ত্রিভুবনে ॥ 
তাহা! বি্নু অন্তব্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ | পুত্রসম দেহে করার সন্ন্যাসী ভোজনে ॥ 
এতবলি প্রতুকে উঠাইয়! কৈল আলিঙ্গন । | তার এক পুত্র যোগ্য করিম! সন্যাস । 
গলাগলি করি দোহে করেন ক্রন্দন ॥ | শঙ্করারণ্য নাম তার অলপ বয়স ॥ 
ক্ষণেকে আবেশছাড়ি দোহাব ধৈর্য্য হৈল । | এইতীথে শঙ্বরাঁরশ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল 
ঈশ্বব পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল। প্রস্তাবে শ্ররঙ্গ পুরী এতেক কহিল" 








প্রভৃ-কর্তৃক তক্তগণেরনিকট মাধবেন্দ্রপুরীর আধ্যায়িকা বর্ণন। 


“প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার। 
পুরীসম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥” 


প্রভু অনেক সময় মাঁধবেক্রের আখ্যান ভক্তগণকে শুনাইতেন। নীলাঁচলপথে 
প্রভু রেমুনায় আসিয়া ভক্তগণকে মাধবেন্্ আখ্যান বলিতেছেন। এক দিন 
মাধবেন্সর ভীগোবরদধন পর্বত পরিক্রমণ এবং শ্রীগোবিন্ কুণ্ডে স্নান করিম! 
এক বৃক্ষমূলে ভগবত প্রেমে বিভোর হুইয়া বসিয়া আছেন। আহারের 
চেষ্টামান্র নাই॥ কিন্তু ভক্তের ভগবান ভক্তের নিমিত্ত সর্বদাই বান্ত। 
তিনি স্বীয় “বহাম্যহং” গ্লোকের সাক্ষ্য দিতে অতি সত্ব এক অভিনব 


৩৪ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ২য় ও ওয় সংখ্যা 








এবং অতি সুন্দর গোপ বালকের মুর্তি গরিগ্রহ করিয়া এক ভাও দুগ্ধ 
লইয়৷ তথায় আগমন করিলেন। আর মধুর হান্ত করিয়া পুরী গোসাঞিকে 
রলিলেন,_-“তুমি অত কি চিন্তা করিতেছ, ভিক্ষা ও আহার কর না কেন? নাও 
এই দুগ্ধ পান কর।* এই প্রিয় দর্শন বাঁলকটাকে দেখিয়া এবং ততোধিক তাহার 
মধুর বাক্য শুনিয়া তাহার ক্ষধাতৃষ্ণ দূর হইল। তিনি বিশ্ময়োৎফুল্প লোচনে 

শিশির সুঙ্গিগ্ধ নব প্রভাতের তরুণ আলোকবৎ বাঁলকটির পানে তাকাইয়া 

জিজ্ঞাস! করিলেন, “বৎস ! তুমি কে? তোমার নিবাস কোথায়? আমিযে 
উপবাস করিয়া রহিয়াছি তুমি কিরূপে তাহা জ্ঞাত হইলে?” বালকটা তখন স্ুধাল্নিগ্ 
কে বলিতেছেন_-“আমি জাতিতে গোয়ালা, এই স্থানে আমি বাস কবি। আমার 
গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না । সকলেই আপন আপন আহার্যা আহরণ 

করিয়। লয় । আর যে তাহা পারে না আমি তাহার গৃহে খাঁছ্দ্রব্য বহন করিয়া 

দিয়া আলি--“অযাচক জনে আগি দিয়ে ত আভার।” আবার কপট করিয়' 

বলিতেছেন “স্ত্রীলোকেব! দুগ্ধ লইতে আসিয়াছিল, তাহার! তোমাকে উপবাসী 

দেখিয়া আমার দ্বারা দুগ্ধ পাঠাইয়। দিল । হাঁমাকে গাভী দোহন করিতে হইবে 

আমি চলিলাম, তুমি এই দুগ্ধ পান কর, আমি ভাণ্ড লইতে আবার আসিব।* 

বলিতে বলিতে বালক ক্লপী শ্রীভগবান অস্তহিত হইয়! গেলেন। মাধবেন্দ্র ইহাতে 

অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। দুগ্ধ পান করিয়া তিনি সোৎস্ুক নেত্রে বালকেব আগমন 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত বালক আর আসিল না । অনন্তর তিনি 

বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতে লাগিলেন । আমরা জানি ঠাকুব বিন্বমঙ্গলকে ও 

শ্রীভগবাঁন এইরূপে বাঁলকবেশে দর্শন দিয়! দুগ্ধ পান কবাইয়াছিলেন। অহে| 

মাঁধবেন্ত্র পুরীর কি সৌভাগ্য । 

"বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 
শেষ ঝাজে ভগ হৈল, বাহবুত্তি লয়, 1” € চৈ চঃ) 

“তিনি নিদ্ৰিত হইয়! স্বপ্ন দেখিতেছেন দেই বালক একটা কুঞ্জ মধ্য হইতে 
বহির্গত হইয়া তাহাকে বলিতেছেন__-'আঁমার সহিত আইস’--এই বলিয়া 
তাহার হন্ত ধারণ করিয়। একটী কুঞ্জের মধ্যে লইযা শেল্পেন আর বলিতে 
লাঁগিলেন--দেখ আমি এই কুঞ্জেতেই থাকি, শীত তাপ, বারিধারা ও দাবায়িতে 
আমি কাতর হই, গ্রামের লোকের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির 
করিয়। এই পর্বতের উপর একটা মঠ স্থাপন করিয়৷ তুমি আমাব সেবা প্রকাশ 


কর। বহুদিন আমি স্নান ধরি নাই, তুমি শীতল জলে আমাকে স্নান করাইও ।* 
ক্রমশ? 


আনন্দময়ীর আঁবাহন। 
(শ্রযুক্ত মঙ্গলা প্রসাদ গুহপার ভক্তি-তত্ববিশারদ লিখিত ) 


এস মা জগত জননী--এস মা ত্রিলোক তারিণী,--মা 1! হর-মনযোহিনী-- 
এস। এস ম! সুর নরবনিনী-ত্রিজগত পালিনী--আবিঙ্জাও প্রসবিনী--- 
আগ্চা সনাঙুনী__নারায়ণী এস। এস শক্রকুল ক্ষয় কারিণী--বিবিধ আয়ুধ 
ধারিণীঁ--মহা বৃষভ বাঁহিণী-- মহেশ্বরী স্বর্ূপিণী--বেদবিগ্থা বিধায়িনী -_সহত্র নয়ন 
সমুদ্ছাসিনী শমন ভয় নিবারণী এস । এস যা অন্রদে। এস মা বরদে। 
এস মা গুভদে ৷ এস মা পরম কঙ্গাশদায়িনী ৷ এস মা অধিকে। এস মা 
অন্বালিকে। এস মা দশভূজে দারিদ্র হঃখনাশিকে এস ! একবার এস মা। 
আমরা শোকে তাপে জর্জরিত, অনপুর্ণার সন্তান হইয়াও অগ্নাভাবে ক্লিষ্ট, 
মহাশক্তির সুত হইয়াও শক্তিহীন । এস মা সর্বার্থদায়িনী--সর্ধদ্রঃখ বিনাশিলী 
মহিষীন্্রমর্দিনী ! একবার ভূবনমোহিনীরূপে--আমাদের ভগ্ন চণ্ভীমণ্ডপে 
আসিয়া দাড়াও মা, আমরা মাতৃরূপ দর্শনে চরিতার্থ হই--। ম! সিংহবাহিণী-- 
একবার সিংহপৃষ্ঠে দশতুজে দশ আযুধ ধারণ করিয়া, দক্ষিণে কমলিনী,--বামে 
বীণাপাণি এবং মহাবীর্যাশাঁলী দেব সেনাপতি কার্তিকের ও সর্ববিগ্ব বিনাশন 
মুষিকবাহন গজাঁননকে লইয়। আমাদের দেখা দাও মা। আমরা সম্বৎসর ধরিয়া 
তোমার আশা পথ চাহিয়া আছি। 

মা আঁননময়ী__দদানন্দের মনমোহিনী-- আমরা চিরদকিপর, দীন হীন 
কাঙ্গাল হইলেও তোমার আগযনে তিন দিনের জন্তু সকল হুঃখ ভুলিয়া যাই ম1। 
মা ভুবন বন্দিনী। আমাদের কি আছে মা, কি দিয়! তোমার পুঁজ! করিব? 
আমরা শক্তিহীন, ভক্তি হীন, তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানিনা মা! তোমার অর্চনা 
করিবার আমাদের কুটিরে যে কিছুই নাই মা। আমাদের স্থল কেবল নয়নের 
জল এবং কয়েক খাঁনি বিন্দল--এস মা নয়নজলে তোমার রাজা পা ছখানি 
ধৌত করিয়া দি--এস মা এই বিবদূল কয় খানি রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া “মা, 
মা” মন্ত্রে তোমার পদে অঞ্জলি প্রদান করি। “মা শারদে ! বরদে! আছে! 
গুভদে | অব্রদে। মোক্ষদে। তোমাকে নমস্কার । মা কৃষি স্থিতি লয় 
কারিণী, বিশ্ব বিমোহিনী, আব্রঙ্ষাও প্রসবিণী ত্রিগুপাতীতে, ত্রিনয়দী তোমাকে 


৬৬ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 








নমন্কীর । মা? অন্বপূর্ণে। ভোলানাথের মনমৌহিনী-_-নারায়ণী তোমাকে 
নমস্কার । মা তুমি বিশ্ববীল্জ, পরমা মায়া, তোমাৰ বৈষ্ণবী মায়াতে জগত মোহিত 
সমুদায় বিদ্যা তোমার ভেদমাত্র, তুমি জননীরূপে একাকিনী সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া 
আছ--তুমি ঈশ্বরের ও ঈশ্বরী তোমাকে নমস্বাব । মা তুমি শরণাঁগতের একমাত্র 
আশ্রয়, তোমার আদিঅস্ত নাই, তুমি অনন্ত, তোমার মহিমার সীমানাঁই তোমাকে 
কোটি কোটি নমঙ্কার। মা তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, মহাবিদ্ভা, তুমি শ্রন্থী 
পুষ্টি, স্বধা, ক্রুঝ। মহারাত্রি, কাঁলরাত্রি, তুমি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্কা, ক্ষমা, ধৃতি, 
শাস্তি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । 
যা তুমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ী_শিবলোকে শিবানী, ব্রহ্মলোকে সরন্বতী-_তুমি 
দক্ষকপ্ত। সতী, তুমি পর্বত দৃহিতা পার্বতী, রক্তবীজের যুদ্ধে তুমি কালা, তুমি 
জমক নন্দিনী সীতা, তুমি সুদাম সাঁজে বুষভান্তু নন্দিনী মহারাজেস্বরী 
বন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা তোমাকে নমস্কার। মা ৷ তুমি সর্ব দেবশরীর- 
সম্ভূত অতুলতেজঃ পুঞ্জ একত্রিত করিয়া স্বকীয় দীন্তিতে লোকত্রয় ব্যাপ্তকরও: 
নারীরূপে প্রাহৃভূতি হইয়াছ। দেব দেব মহাদেবের বদন বিনিঃস্থত তেজ হইতে 
তোমার মুখ, যমের তেজে তোমার কেশ পাশ, বিষ্ণুরতেজে বাহু সকল, চন্দ্র 
তেজে স্তন যুগল, ইঞ্জের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জজ্ঘ1, পৃথিবীর তেজে 
মিতথ্ঘ, ব্রহ্মার তেজে পদঘয়, হুর্য্যের তেজে পদাঙ্চুলি সকল, বাধুগণের তেজে 
করাঙ্গুলি সকল, কুবেরেব তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দশনপংক্তি। 
পাবকের তেজে নয়পত্রয়, সন্ধ্যাব তেজে ভ্রযুগল, অনিলের তেজে শ্রবণদ্ধয় এবং 
অস্ভান্য দেবতাগণের তেজে তোমার শিবারূপ সমুস্ভূত। 
মা! বিষ্ণুর চক্র, বরুণেব বজ্র, এর(বতের ঘণ্ট যমেব দণ্ড, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, 
দিবাকরের রশ্মিসমূহ, কালের ঘডগ চর্ম প্রভৃতি আযুধ হস্তে তুমি অরিসকলকে 
সংহার কর, তুমি অনস্ত শক্তি সম্পন্ন, তুমি আদ্যাশক্তি তোমাকে বারংবার 
নমস্কার । “মা জগদদ্ে! নিজগুণে প্রসন্না হও মা, আমাদেব দুর্গতি নাশ 
ক্র মা, অ।মাদের শক্তি দাও মা, ভক্তি দাও ম।। জয় ম! হুর্গে ছর্গতি হর! । 
( শ্ৰীরাগ চৌতাল ) 
এল মা এস মা, এস গো মা উমা 
হয় রমা হর হৃদি বিহারিণী। 
এস মা বিমল, ওগো ও বগলা) 
এন মা মঙ্গল! মঙ্গল দায়িনী ৷ 


আশ্বিন ও কাণ্তিক, ১৩৩৩] তুলিওনা! প্রভু ৩৭ 


গিরিশ গৃহিণী গিরির নন্দিনী, 
জগত জননী জগত পাঁলিনী ; 
সর্বন্বরূপিণী, সর্ববাণী ঈশা নি 
স্থরাস্থর আদি নরেব জননী ॥ 

দশভূজে দশ, প্রহরণ ধ’রে 
দশদিক রক্ষা, কর মা সবারে; 
অর্পণে বরদে, অন্নদে অন্দে 
অভয় পদে অভয় দেম! ত্রিনয়ণী ॥ 
বামে বীণাপাণি, দক্ষে কমলিনী, 
কার্তিক গণেশে লইযে জননী, 
বিশ্বেশ্বরে মাগো, লয়ে পুরোভাগে 
আসিতে হইবে অসিত বরণী ॥ 

দেখে যা দেখে যা, ওম! ও শৈলজা, 
দুঃখানলে ভাজা হ'তেছি জননী 
পেটে নাই মা অন্ন, দেহ জীর্ণ শীর্ণ 
বস্ত্রাভাবে মোরা পরেছি কোপিনী ॥ 
কি আছে মোদের, বল শিব রাণী 

কি দিয়! পূজিব, বিশ্ব বিমোহিণী , 
ন্য়নেবই জল, “মঙ্গলার” সম্বল-_. 
রেখেছে ধোওয়াতে চরণ ছু'খানি ॥ 








ভুলিওন! প্রভু 
( শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বকসি লিখিত ) 
(১) (২) 
তোমারে ত্যজিয়! বিপথ ধরিয়া, না ভেবে অবাধে করেছি করম, 
ঘুরিছি কেবল কীাদয়। কাদিয়!) শতেক জ্বালায় জলিছে মরম , 
পর্বের স্মরপ দহিতেছে হিয়া, যবে প্রাণে জাগে কতই শরম, 
প্রাণেব যাতনা ছুড়াই কি দিয়া। গিয়াছে আমার মনের সংযম। 


৩৮ 





(৩) 
কি কারণে, কে করায়, কেন করি, 
এ বিচিত্র লীলা বুঝিতে না পারি, 
বুঝি কর্মদোষে ভুঞ্জি কর্মফল, 
সুধা তুলি নিতে তুলিছি হলাহল। 
(৪) 
হয়েছি কাতর বিষের জ্বালায়, 
বিহ্বল পরাণ শান্তি নাহি পায়, 
বড় শঙ্কা পাই কহিতে তোমায়, 
তুমি বিনা কিন্তু নাহিক উপায় । 
(৫) 
তোমার দুযাঁরে আঁজি দীন জন, 
সকাতর কণ্ঠে ডাকে ঘন ঘন, 
অবিরল নেত্রে বহে বারি ধাবা 
ভুলিওনা প্রভু । আমি আত্মহারা । 
(৬) 
মহে এইবার কত শত বাঁর, 
পড়েছি বিপদে করেছ নিস্তার, 
যেমন হয়েছি অক্ষম কাতর, 
করেছ উদ্ধার প্রসারিয়া কর। 
(৭) 
মন্দপথে গতি স্বভাব আমীর, 
গ্রতিপদে ভুলি কৃত অঙ্গীকার ; 
তাঁই ত্রাস হয় যেতে বার বার, 
অগৃতির গতি কিবা আছে আঁর। 


ভক্তি 
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(৮) 
রক্ষ কিখ| মার, যাহা ইচ্ছা কর, 
শ্রীপদে আশ্রয় লইল কিন্ধর , 
অসহ হয়েছে সতিতে না পারি, 
ভরসা কেবল চরণ তোমারি। 
(৯) 
তোমার দয়! অবিরাম, অপার, 
করিছে জ্ঞাপন নিখিল সংসার, 
মন প্রাথসহ যে ডাকে তোযায়, 
যায় তার জালা, যায় তার দায় । 
(১০) 
প্রাণপণে ডাঁকা শিখাও আমায়, 
অঙ্গুতাঁপানলে জলুক হৃদয় , 
যদি হই ছাই কিবা ক্ষতি তায়, 
পাঁপভরা দেহ বহা নাহি যাঁয়। 
(১১) 
মিথ্যা, প্রতারণা, ছল ব্যবহার, 
জীবনের লক্ষ্য হয়েছে আমার, 
দেখাই বাহিরে সাবল্য সাধুতা, 
তুমি জান সন অন্তরের ব্যথা । 
(৯২) 
তুমি পিতামাতা, তুমি দারা, স্ৃতা, 
তুমি মিতা, সখা, তুমি ভগ্নী ভ্রাতা, 
কাতরে শ্রীপদে লইন্ু আশ্রয়, 
ভুলিওনা প্রভু বিতব অভয় ॥ 





নিয়শ্রেণীস্থ জাতি সকলের জল গ্রহণ সম্বন্ধে 


অবধুত গ্লোকগৌরব শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবর মন্তব্য! 
(২) 


সাহ! জাতির জলগ্রহণের পক্ষপাতি হওয়ায় পণ্ডিতপ্রধর স্বর্গীয় রাখালদাঁস 
নাঁযত্ুকে তিন বৎসব সমাজচ্যুত হইয়া কাশীধামে থাকিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজেব নিকটে আমার একটা নিবেদন এই, তাহারা 
কাহার বা কোন্‌ জাতির জলগ্রহণ করিয়া আপন আপন সপ্দাচার ঠিক রাখিয়াছেন, 
তাহ! কি বিচাব করিয়াছেন? যদি হিন্দু সমাজ স্বংসকাবী মুসলমান বা খৃষ্টানের* 
জল ভাঁহার! প্রত্যক্ষ বা পরোস্গ ভাবে পান করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দু 
হইযা হিন্দুর জল গ্রহণ করিলে দেষ কি? 

যাহারা কলিকাতায় বাস করেন, তীহারা সকলেই ত কলের জল ব্যবহার 
কবিয়া থাকেন। কলের জল তুলিবার সময় কোথাও কোন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
বা কায়স্থ বৈগ্যকে কুলির কাজ করিতে কোথাও দেখি নাঁই। সর্বত্রই প্রা 
মুসলমান কুলি এবং অস্পৃগ্ত নিয্নশ্রেণীর হিন্দু-কুলি দৃষ্টিগোচর হয়। সে কলের 
জল গ্রহণে ত কাহারো কোন আপন্তিব কথা আজ পধ্যন্ত শোনা যায় নাই। 
তারপবে কলের মুখে পাঁখী সংযুক্ত করিতে একটু পবিত্র গোচর্ম্ম সংলগ্ন কর! 
হয়! নলের মধ্য দিয়া জল পড়ে, সে জলে যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে গ্লাসে 
জল না দিয়া গাভুর নালে জল দিলেও অস্পৃণ্ঠত্ব নষ্ট হইতে পারে। 

সোডা ওয়াটার, বরফ লেমনেড পান না করিলে এখন ত ভদ্রলোক বলিয়াঁই 
পরিচয় দেওয়ার উপায় থাকে নাঁ। রেলগাঁড়ীতে বরফ যাইয়া গণ্ডগ্রামবাসী ভত্র- 
লোকগণেরও পানের নাড়ী শুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বাজাবের পাউকটা বিক্কুট 
কায়স্থ ব্রাঙ্গণ বৈদ্ক জাতির ঘরে মত যায়, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও 
অন্পৃ্ জাতির ঘরে আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। সমস্ত জাতীয় 
লোকই এখন ডাক্তার হইয়াছে । যত সরকারী ডাক্তারখান! আছে অনেক স্থানেই 
হয় একজন মুসলমান কম্পাউগ্ডা না হয় একজন মুসলমান ডাক্তার আছে। 
নমশুদ্বের ছেলে জোলার ছেলে ডাক্তার হইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী ওষুধ দিতেছে। 
জোলার বদনার জলে এক ফোট! ওঁষধ মিশাইয়া--সেলামীর টাকা অগ্রে দিয়া 
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গুহে আনিয়া, তাহা অমৃতজ্ঞানে ক্ষণে পান করিতেছেন। অতএব এখন 
কে কাহার জলপান না করিতেছেন? অথচ যেখানে জলপান করিলে আমার 
আপনত্ব বিস্তৃত হয়--দমাঁজের প্রেমের বন্ধন দৃটীভূত হয়,__এঁক্য সখ্যের শক্তি 
প্রাপ্ত হওয়! যায়, সেখানে জলপান করিলে জাতি গেল জাতি গেল বলিয়। বন্ধার 
উত্িত হয়। শাস্ত্রর্শা পণ্ডিত মহাঁশয়গণ অনাবশ্তক শান্তর দোহাই দিয়া 
সেখানে সম্মতিদানে কৃপণ বা কুন্তিত হন । 

যাহারা জেলায় মহকুমায় বাস করেন,_-যাহাদের চাকর চাকরাঁণী না হইলে 
চলে না, তাহারা যখন হতস্বভাব অপরিণামদর্শা ব্রার্মণ পণ্ডিতগণের সুরে সুর 
মিশাইয়ী, পনিয়শ্রেণীর জরচল হইতে পাবে না* বলিয়া চীৎকার করেন, তথন 
বালকেও হান্ত সমবণ করিতে পারে না। আমি আজ চল্লিশ বৎসর বঙ্গদেশ 
ও আসামের সহরে স্হরে ভ্রমণ করিতেছি। একবাৰ ঘটনাচক্রে এক ডেপুটী 
ম্যাজেস্ট্রের বাসায় চারি মাস ছিলাম। তিনি বাবেন্দর শ্রেণীব ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মুনি্ঠ 
এবং সদাচার-সম্পন্ন। তার বাসায় এক কুবমী চাকর পাঁচ বৎসর ছিল। দে 
ঘটনাচক্রে এক নোট চুরির সন্দেহে পড়িযা বিতাড়িত হইল। তিন চার দিল 
পরে আমি একদিন বাজারে যাইয়া দেখি দে চামারদের মধ্যে বসিয়া জুতে! 
সারিতেছে। আমাকে দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া বলিল, প্ঠাকুরজি ! আমি 
এতকাল পরে কি না চোর হইলাম? ছেলে পেলে আমি ঘাড়ে করিয়া! মানুষ 
ক’রেছি--জান দিয়া বাবুর কাজ করিয়াছি আর আমি হইলাম চোর? আর 
আমি চার টাকার চাকুরি করব না। আপনাব আশীর্বাদে আমি আমার 
জাতব্যবপায় মাসে দশ টাকা রোজগার কবব 1”  ডেপুটীবাবু 
শেষে পুজিশেব লাহায্যে, কৌশল করিয়া, তাহাকে সহর হইতে স্থানাস্তুবিত 
করিয়াছিলেন। 

কোন নিয় শ্রেণীর হিন্দুর কন্ত। বৈশাখ মাসে কোন ব্রাঙ্মণকে জল দান 
করিলে তাহ! গ্রাহ্য হয় নী। মে সতীলক্ী থাকিযা জল দিলে তাহ! গ্রহণ 
করিলে আমাদের জাতিপাত হয়। কিন্তু সে যাইয়া কোন সহবে বসিয়া, 
বেশ! হইয়া,--সকল ইতর প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করিযা, ক্রমে ত্রিশ বছর 
অতিবাহিত করিলে, তাহাতে তাহাব নাড়ী শুদ্বীকৃত হয়। শেষে যখন ঝি 
হইয়া উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করে, তখন নগদ ছয় টাকা মাসে মালে 
গ্রণামী দিয়। তাঁর পছন্দমত কাপড তাকে পরাইয়া, তাঁর জল পান করিতে 
আর কাহারো কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে যে গুদ্ধীকৃতা হইয়া আসিল। 
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সে জল প্রভু খান,-_তীহার পিতৃদেব খান, সাহার গুরুদেব আসিলে তিনিও 
খাঁন--এবং ঠাকুর ঘরে সর্বাগ্রে তাহ! গমন করে। 

এখন সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ জিনিস চাকর চাক্‌্রাণী ও হোটেলের স্তাতা। 
ফরিদপুর হোটেলে বনিয়াছিলীম, একটী জেলে, মাধবের হোটেলের বাঁরাতীয় 
বসিয়া খাইতে ছিল। সহস! বাঁচম্পতি মহাশয় আসিলেন; তীহারও মোকদ্গমা । 
বেলা তখন দশটা! বাঁজিয়াছে। তিনি অশূদ্র গ্রতিগ্রাহী। তখন আর স্বপাকের 
সময় নাই। মাধবও শিক্ষিত, নে বলিল, “সমপ্রতি কেবল আপনাদের জন্যই 
আট টাকা বেতনে একটী লক্মাপাসার কুলিন ব্রাহ্মণকে রাখিয়াছি। আর 
আপনার শ্বপাকের দরকার নাহ।” বাচস্পতি মহাশয় অমনি দ্নানার্থ গমন 
ক্রিলেন। জেলেট! যেখানে বসিয়| খাইয়!ছিল, ঠিক সেইখানেই টেগী বুনোতী 
এক ন্তাতা নিয়া আলিয়া এক ঘসা দিয়া পাত! পাড়িয়। দিল। ইলিস্‌ যাছের 
কাটাগুলে! মাটার গায় লাগিগাই থাকিল। কেবল যে সতরঞ্চি কাট! আসনে 
জেলেটা বসিয়াছিল তাহাই এক ঝাড়া দিয়! উণ্টাইয়| পাতিয়। দিল। বাচম্পতি 
মহাশয় সেখানে বসিয়াই ভোজন আরম্ভ করিলেন। মাধবের ভক্তির বোল্‌ 
চালে অত্যন্ত সম্থষ্ট হুইলেন। কুলীন ব্রাহ্ধণটী নিজ হন্তে সব দিল। তার 
গলায় খুব সাদ! পৈতা, হাটু পর্যন্ত ঝুলিতেছে। বাচম্পতি মহাশয় চলিয়া গেলে 
শুনিলাম, নেই কুলীন ব্রাহ্মণটী চাদপুরের রাধী বোষ্টমীর ছেলে। বলিতে কি, 
এই প্রকার সদাচার রক্ষা! অনেকেই অনেক সময করিয়া থাকেন । 

হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া মুসলমান হয়, খৃষ্টান হয়, ব্রাহ্ম হয়, কিজ সদাচারী 
হইলেও অন্ত কোন জাত হিন্দু হইতে পারে ন7া। আবার অন্ত জাতি দূরের 
কথা, অ।মরা একই হিন্দু-সমাঁজে বাস করিয়াও সকলে সর্কপ্রকারে স্বতয্্ 
জাতির মত আছি। যে আমার সঙ্গে কালী কৃষ্ণ মানে__আমার সঙ্গে একত্রে 
হরিনাম সক্ীর্তনে বাহির হয়,__যে গঙ্গাঙ্গান মালে, ভীর্ঘ মানে, শান্তর মালে, 
দেবতা মানে ব্রাহ্মণ মানে তার ছোঁয়া জল খাইলে আমার জাতিপাত হয়, 
আমি মরিলে যে মাথায় করিয়া মডী লইয়া আমার শবের সঙ্গে শ্মশান ঘাটে 
যায়, আমার মান ইজ্জত রক্ষা কারতে ল।ঠ ধরিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহার 
জল খাইলে আমার সদাচার নষ্ট হয়, কিন্তু যে অ|মার হিন্দু জাতির মূলোচ্ছেদ- 
কারী, হিন্দু-ধশ্দের উৎসাদনকারী, তাহার জলগ্রহণে আমাদের কিছুই নষ্ট হয় 
না। ইহাই বর্তমান হিন্দু-জাতির শুহ্ববৃদ্ধির অপূর্ব পরিচন্ব। 

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির চৌদ্দ আনা লোক চাকুরী করিম জীবিক! 


৬ 





৪২ ভক্তি [২৫শ বৰ্ষ ২য় ও ওয় সণ্খ্যা! 





নির্ধাহ করে। আজ চাকুরী যাইলে কাল তাহ!দের পরিজনবর্গের জীবন-রক্ষার 
কোন উপায় থাকে না। চাকুরীর জন্ত তাহাদের সর্ব প্রযত্রে সব্বাগ্রে উদ্ভোগী 
রহিতে হয়। ইষ্ট পুজা অপেক্ষ! তাহাদের উপরিতন কর্মচারীর উপাসনা 
অধিকতর প্রয়োজনীয় | সন্ধ্যাবন্দনার সময়ের মূল্য অপেক্ষা তাহাদের চাকুরিতে 
উপস্থিতির সময় অধিকতর লক্ষ্যনীয়। চাঁকুরিগত প্রাণ মানবের পক্ষে হিন্বু- 
সদাচার রক্ষা কর কতদূর সম্ভব, তাঁচা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। 
আজ রেলে, ট্টিমারে বা হোটেলে যাইয়া ব্রাহ্মণ সন্তান যে সকল অথাস্ভ কুথাঁদ্ত 
ভোজনে বাধ্য হয, চাকুরীর দাঁয়ই তাহার প্রধান কাবণ। 

আবার কোন ব্যক্তি গৃহে বসিয়! সদাচাবে থাকিলেও তাহার আচার 
হইতে হয়। যিনি নিজে গোখাদকেব পিতা বা পিতৃব্য--যিনি গ্রাগড হোটেলের 
খান! ভক্ষকের শ্বশ্তব বা জামাতা, তিনি সদাচাবের বা সম্পর্শ দোষের দোহা ই 
দিয়া করশিব সঞ্চালন করিলে তাহা কেহ গ্রাহা করিতে পারে না। ভগবানকে 
স্মরণ করিয়া, বক্ষে হস্তার্পণ কবিয়া, সত্য ও স্তায়ের মৰ্য্যাদ! বক্ষা করিয়া, যদি 
ধীর ভাবে বলিতে পারিতাম, আঁমি শাস্ত্রান্ুসান্ে আজীবন সদাঁচ।বী আছি, 
তাহা হইলে সাহা, সুবৰ্ণবণিক অথবা নমঃশুদ্র রাঁজবংশীয় কৈবর্ প্রভৃতি জাতি 
সকলের জলগ্রহণে অসন্মতি প্রকাশ করিতাঁম আঁমবা বাধ্য হইয়| বিধন্মীর 
সঙ্গে আহার বিহার করিতেছি, কিন্তু যেখানে আমার আপনত্ব, যেখানে আমার 
জীবন-মবনের সম্থন্ধ, যেখানে আমার সমাজের, শক্রিস্ধার, সেখানে আমার 
স্নেহের কর্তব্য-সাঁধনে আমি কুন্তিতচিত্ত। ইহারই নাম অধঃপতন, এবং ইহাই 

ংসের পূর্বলক্ষণ | এবাব এই পর্য্যন্ত, সুবিধা হইলে সমগ্নাস্তবে আবার যথাঁসাধা 
আলোচনার ইচ্ছা বহিল। 


সন্নাসী প্রভুর সহিত জননীর মিলন 
( ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত । ) 
“আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দরে । 
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে ন! পারে ॥” 
শান্ত্রে আছে, সয্যালীকে একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। বহুদিন 
পরে তাই আমাদের সম্ন্যাসী প্রভু, জননী ও জন্মভূমি দর্শন কবিতে আসিয়াছেন। 
প্রভুর আগমন সংবাদে নবন্ধীপের লোকের সমন্ত দুঃখ ও শোক দুরে গেল। 


আঁখ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৩ ] সন্যাসী প্রভুর সহিত জননীর মিলন ৪৩ 


নদিয়া ভাঙ্গিয়া লোক ছুটিয়াছে গোরাঠাদকে আগু বাড়াইয়। আঁনিতে। এমন 
কি “কুলবধ্‌ ধায়_তারা পাছু নাহি চীয়।” আর শচীরাপী, তিনি বিহ্বল 
চেতনে উদ্ধমুখে দৌড়িতেছেন, তাঁহার 'আউলাইল বেশ । মুখে বলিতেছেন 
“বাপ বিশ্বস্তর, তুমি কোথায়, আমার পানে একবার তাকাও, তোমার সেই 
সুন্দর মুখে আমি চুম্বন দিব।” মাষের চেতনা নাই, আপনা-হারা হইয়া 
ব্লিতেছেন-_ 





“নদিয়া নগরে আইল আমার নিমাই । 

ধবিয়া রাখহ লোক-_কিছু দোষ নাই ॥ 

দবাকাঁর প্রাণ সেই--সেই মাত্র জীউ । 

প্রাণ বিনা ধর্ম রক্ষা কোন্‌ রীতে হউ 1” 

এইরূপ নানা কথ! বলিতেছেন, ক্রমে পুত্রেব সহিত জননীর মিলন হইল । 
তখন-_ 
"প্রভুরে দেখিয়! বোলে--শুনরে নিমাই । 
ঘবে মায়--আমার সন্যাসে কাজ নাই ॥” 


বাপ সন্যাস করিয়াছিস্‌, তোর ধর্ম হইবে বলিয়া, কিন্ত সেতো পরের কথা, 
তোকে না দেখিয়া আমার জীবন যাইবে । আমার মৃতাজনিত যে পাপ, তাহা 
ত তোকে আগে লাগিবে । বলিতে বলিতে শচীরাণী বিহ্বল হুইয়া কান্দিতেছেন 
আর প্রভুব __ 


এ বোল বপিয়! পড়ে অঙ্গ আছাঁড়িয়া ! 
সকল শরীর খানি একদৃষ্টে চায় ॥ পুনঃ উঠি বলে বাপু শুন মোর বোল । 
বাপু বাপু’ বলি অঙ্গ পরশিত চাঁয়। | পালাউ হিয়ার সাধ ধরি দেচ কোল ॥ 

আর সব থাক বাপ হাত দি তোর গীয়॥ | শটীর কান্দন| দেখি পৃথিবী বিদবে। 
জীঅঙ্গে লাগ্যাছে ধূলা ফেলাঙ ঝাঁড়িয়া। | আছুক মানুষের কাজ এ পাষাণ ঝুরে ॥ 


এ করুণ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষু জলে ভরিয়। উঠিমাছে। লোক আপন 
আপন দেহ চিন্তা, গৃহ চিন্তা সব ভূলিয়াছে। 

দয়াল প্রভু, লোকের আতি দেখিয়া এবং জননীর ক্রন্দনে বড়ই ব্যাকুল 
হইলেন মাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন,--“মা আর কাদিও না, জননী তোমার 
আজ্ঞা লইয়াই ত আমি সন্যাস করিয়াছি, এখন মিছা মায়ায় বন্ধ হইয়া 
কাঁদিতেছ কেন? 


88 ভক্তি [ হ৫শ বৰ্ষ ২য় ও ওয় সংখ্য! 











শচী বলিলেন ‘বাপ নিমাই, তোমাকে গর্ভে ধরিয়া আমি জগৎপুজ্য হইয়াছি 
এবং 
তুমি লোকবন্ধ সর্ব জগতে পুজিত । যে তোর আছয়ে ইচ্ছা-_কর নিজনুখে। 
তোরে যেই স্মেহ করে শাস্ত্র সে উচিত ॥ | একমাত্র শেষ আমি নিবেদিৰ তোকে ॥ 
যে হউ সে হুউ মোর-_তুমি হা পুত্র । | শচী বলে--নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি । 
জন্মেজন্মে রহু মোর এই কর্ম স্থত্র ৷ নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥ 
মায়ের বচনে প্রভূ আস্ত ব্যস্ত হএা। | মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ ৷ 
মায়ায়ে জিনিতে নারে--উখারয়ে দয়া ॥ | বার কোণা ঘাট নিজ বাটীর সমীপ ॥ 
সেদিন প্রভু গুর্লাশ্র বহ্মচারীর গৃহে ভিক্ষা করিলেন। পরদিন প্রাতে 
যাত্রা কালে মাতাকে প্রভু বলিলেন 
_-___মুঞি বন্দী তোর গুণে । 
পুবব রহস্য কথা পাশরিলে কেনে ॥ 
কিব! ভক্ত কিব! বিষ্ণুপ্ৰিয়া কিবা! তুমি । 
যে ভজয়ে কৃষ্ণ - তার কোলে আছি আঁমি ॥ 
মায়ে নমস্করি প্রভু বোলে বার বার। 
না ছাডিহ কৃষ্ণ--না ভজিহ এ সংসার ॥ 
এইরূপ উপদেশ দিয়! প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। জননী পুত্রকে আব কিছু বলিতে পাবিলেন না। কেবল মাত্র 
অঝোর নয়নে ঝুবিতে লাগিলেন। 


সাধা-সাধন-নির্ণয় 
( শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত । ) 


মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্থদেব গোঁদীববী তীরে রামানন্দ বাঁয়ের সহিত মিলন 
কালে কথোপকথন প্রসঙ্গে ধর্মের যে সমস্ত গভীর তত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, 
সমন্তই কলিহত ভীবেব শিক্ষা বিধান জন্য । তিনি প্রশ্নোত্তর ছলে অধিকারি- 
ভেদে ধর্ম্দেব সোপানগুলি পর পর দেখাইয়াছেন। শ্রীচবিতামুতে এ বিষয় 


৮ 





আশ্বিন ও কান্তিক ১৩৩৩] সাধ্য-সাধন-নির্য় ৪৫ 





বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে, আত্মশোধন মানসে আমরা ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহার 
কথঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 
মহাপ্রভু প্রথমেই রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন__ 
“প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। 
রায় কহে স্বধন্দীচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥* 
যাহাঁকে সাধন কর! যায় তাহার নাম সাধ্য । স্বধর্ম্মাচরণ দ্বাৰা হরিভক্তিকে 
সাধন কর! যায় সুতরাং হরিভক্তিই সাধ্য, ইহাই ধর্মের প্রথম সোপান ৷ নিয়নতম 
অধিকাঁরীর পক্ষে ব্যবস্থ।__স্বধর্্দীচবণ । 
“প্রভু কহে এহোঁ বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার ॥” ও 
স্বধর্ম্মাচরণ কবিতে করিতে যখন জীব উচ্চতর সোপানে আরোহণ কবিবে 
তখনকার ব্যবস্থা--কর্ম্মসমূহ ভীকষেে সমর্পণ । গীতায় ভগবান্‌ নিজমুখেই 
ৰলিয়াছেন_ 
“যৎ করোধ্য যদশ্রাসি যজ্হোসি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥” 
“প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ সব্ধ সাধ্য সার ॥* 
ইহ! ক্রমোচ্চতব সে'পান। গীতোক্ত বাণী এ বিষয়েরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
“সর্ব ধর্ম্মান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।” 
এরূপ স্তরে পৌছিলে জীবের আর কর্মে আসক্তি থাকিতে পারে না। 
ভগবানে ম্মাক্ম সমর্পণ করিতে পারিলে আর ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের ভয় থাকে না। 
স্থল ভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় এয়প অবস্থা_-পেগ্সনের' | ভৃত্য বিশ্বস্ত 
ভাবে প্রভুব কার্ধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে প্রভু যেমন তাহার ভরণ পোষণ 
ভার নির্বাহার্থ পেন্সনের ব্যবস্থা করেন, প্রবর্তকের ভারও ভগবান্‌ সেইয়পই 
লইয়া থাকেন। 
“প্রভু কহে এহে! বাছা অংগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসাঁর ॥৮ 
এরূপ অবস্থায় জীব সমস্ত ভূতে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান ভাবিয়! সাধ্য 
হরিভক্তি লাভের অধিকারী হইবার যোগ্যতা লাভ করে, সেরূপ অবস্থা সুখ 
দুঃখের অতীত । 


৪৬ ভক্তি [২৫শ বর্ষ য় ও ওয় সংখ্যা! 





“প্রভু কহে এহো বাঁহ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার ৷” 


জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধন কবিতে করিতে স্বতঃই জ্ঞান রহিত ভক্তির উদ্রেক 
হইবে । জ্ঞান রহিত ভক্তি দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি সুলভ | 


"প্রভু কহে এহে! বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে প্ররেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥৮ 


নানাবিধ উপচাবে ভগবান শরীক পুজা করিয়াও হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ কর! 
যায় না কিন্তু প্রেমভক্তিবলে হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়। প্রেমন্্ধা পান 
করিয়া জীবের তখন ভবক্ষুধা নিবারিত হয়। 
‘প্রভু কহে এহোঁ হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে দান্ত প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥” 


সর্ধতৌভাবে প্রভুর সন্তোষ বিধান কবাই উপযুক্ত দাসের কর্তব্য । দান্তপ্রেম 
স্বার্থগন্ধ-বিরহিত। দাঁন্তের কণ্মও প্রভুব নিমিত্ত ।'যখন ভগবানের সহিত জীবের 
নিত্য সঘ্ন্ধই হইতেছে--“জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস” তখন দান্তপ্রেমেই জীবের কামা | 
‘প্রভু কহে এছো! হয় আগে কহ আর) 
রায় কহে সধ্যপ্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 
অজ ভবাদি ধ্যান হারা যে ভগবানকে আয়ত্ব কবিতে পারিল না, ব্রহ্ম্ঞ 
পুরুষের! ধাহাকে ধাঁবণামাঁজ করেন, সেই ভগবানের সহিত ব্রজবালকগণ সখ্যতা 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়া একত্র আহার বিহার করিবাঁৰ সৌভাগাও লাভ করিয়াছিল। 
সথ্যপ্রেমের কি আশ্চর্য্য প্রভাব । সখাপ্রেমে তখনই প্রভু তখনই ভৃত্য । সুতরাং 
সব্যপ্রেমে দাস্তপ্রেমও বর্তমান। 


‘প্রভু কহে এহে! উত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার |, 


বাৎসল্য প্রেমের মাধুর্য আর বেশী কি বর্ণন/ করিব। যশোদা মাতাই ইহার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল । সর্বদাই পুক্রচিস্তা, সর্বদাই পুত্রের মঙ্গল কামনা । পুত্রের 
ক্ষণিক অদর্শন তাহার পক্ষে যেন এক যুগ । বাৎসল্য প্রেমের তুলনা নাই ।- 
পুত্রের পায়ে কীট! ফুটিয়াছে মা তখনই কাটা তুলিতেছেন, পুত্রকে স্কন্ধে 
তুলিতেছেন, আবার তখনই ক্রীডাচ্ছলে মা পুত্রের স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন, 
কি মধুর ভাব। এই ভাবে সখ্য ও দাস্ত উভয়ই বর্তমান । 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৩]  প্রভুপাদের পত্র ৪৭ 





‘প্রভু কহে এহে| বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে কাস্ত! প্রেম সর্ব সাধ্যসার ॥” 
এই প্রেমে দান্ত, সখ্য ও বাৎসল্যবর্তমান। ভ্বজললনাগণ কুলশীল সমস্ত ত্যাগ 
করিয়! শ্রীক্কষ্ণকে পতিভাবে ভজন! করিয়াছিলেন, কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব গ্ররতিপাদন 
মানসে ভগবান্ও গোপীর্দিগেব সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। ভগবানের 
বক্ষঃস্থিতা .লক্্মীরও রাঁসে যাইবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। এই গো'পীপ্রেমই জীবের 
চরম লক্ষ্য । ইহ! হইতে উচ্চতর স্তব আব নাই, গোপী অন্ুগতি ভিন্ন ব্রজে 
রাঁধাকৃষ্ণ পাইবার আব অন্ত উপায় নাই। 
“সথী বিশু এই লালায় নাহি অন্তের গতি । 
সখীভাঁবে তাহ! যেই করে অনুগতি। 
রাধাকৃষ কুঞ্জ সেবা সাধা সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আব নাহিক উপায় ॥” 
তাই মহাপ্রভুব যখন নিমাই পণ্ডিত খ্যাতি, তখন টোলে বসিয়া অনেক 
সময়ে গোপী গোপী জপ করিতেন। সবই তাহার জীব-শিক্ষা। ধন্ত অবতার, 
আর ধন্ত এই কলিযুগ পাবন লীলা !। 


সস পর জর 


প্ভুপাদের পত্র 


পরম প্রীতিভাজন “ভক্তি” পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য্য সমীপেষু = 

“ভক্তি” পত্রিকাখানি আমাদের বড় আদরের ও প্রাণের জিনিষ । ১৩৩২ 
সালের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর করের যে পাচট প্রশ্ন প্রকাশিত 
হইয়াছে তুমি স্বয়ং উহার উত্তর প্রদানে সক্ষম হইয়াও যখন সকটাক্ষ নোট 
লিয়িথ! বৈষ্ণব আচাধ্যগণের নিকট হইতে উত্তর কামন! করিয়াছ, তখন কিছু 
বলিতে হইতেছে । তুমি চিরদিনই আমার মেহের পাত্র, তোমার মন্তব্য প্রকাশে 
আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই বটে, তবে অপরে অঙ্গুযোগ করিতে ছাঁডিবে 
কেন? আমার মনে হয় অনির্দিষ্ট ভাবে না লিখিয়া তুমি ইহ! “গৌঁড়ীয়- 





৪৮ শক্তি [ ৯৫শ বর্ষ ২য় ও ওয় সংখ্যা 








বৈষ্ণব-দন্মিলনী* নিকট পঠাইলে ভাল হইত ৷ * ভাণ্ৰত ধৰ্ম্ম মণ্ডলে এই জাতীয় 
প্রশ্ন ইতি পুর্বে বহুবাঁর - মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে উত্থাপিত হইয়ান্ছিল, এবং 
তাহার যথাযথ উত্তরও যথাসময় প্রদত্ত হইয়াছিল। 

আর একট! কথ! এখানে বলা আবশ্যক বিবেচনা করি, গৌডীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় একেবারে আঁচার্ধ্যশৃন্ত না হইলেও বর্তমান সময়ে যে সকল আচার্য্যন্মন্ত 
জনগণের দ্বার! নবোপ্ধাবিত মতের সহিত নানা দলের উগ্তব হইয়াছে, তাহাতে 
প্রকৃত আচার্যের কথা কে মান্ত করিবে? যে কারণেই হউক সম্প্রদায় এখন 
যে অবনতির নিয়স্তরে অগ্রসর হইতেছে তাহা বোধহয় তোমাকে আর বিশেষ 
করিয়া বলিতে হইবে না। 

দেশে দশটা হরিসভা, মঠ, বা দশ জায়গায় শ্রীমন্তাগবঙাদিব ব্যাখ্যা হইলেই 
প্রকৃত ধর্মানুশীলন হয না, অনেক সময়েই উহ! বাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্তই হইয়া থাকে । 
তীহাঁর সহিত নিষ্ঠা ও প্রাণের টান কমিয়া যাইতেছে বলিয়। মনে হয। এ রকম 
দুদিনে কোন প্রশ্নাদি আসিলেই তাহা জিজ্ঞান্থর প্রত সংশয়াপনোদন জঙ্ত 
অথবা অভিপ্রায় বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহা ঠিক বোঝা যায় না। বর্তমান প্রশ্ন 


নিচয় অনেকটা এ শ্রেণীর বলিয়া মনন হয়। 
১। প্রশ্নে উত্তবের পূর্বে প্রশ্নকর্তীর নিকট জিজ্ঞান্ত--উহা গৃহী বৈষ্ণবের 


বিবাহ সম্বন্ধে, অথবা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সর্ধবর্ণপর ? যেহেতু গাঁস্থা জীবনে নারী- 
চ্ছেদ হইতে শুশানাস্ত সংস্কারাদি সম্বন্ধে প্রচলিত ম্মার্তেব লিখিত ব্যবস্থাই 
বলবৎ এবং তদনুমীরেই কাঁধ্য হইয়া! থাকে । বৈষ্ণবের পক্ষে যাহ! বিশেষ 
তাহার জন্ত শ্রী শ্িহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তল্লিখিত বিধিই 
বৈষ্ণবের অবিচারে প্রতিপাল্য। 

২1 গৃহী বৈষ্ণব নিবেদিতা দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, অথব। পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্রানীত প্ক্রীপ্জগননাথ দেবের মহী প্রসাঁদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিনে। 

৩। ব্রাহ্মণের যজ্জেপবীত ধারণের স্তায় মাল! নিত্য ধারণীয় উহার কোন 
কালে বাঁধা নাই। সন্ধা! বন্দনাদি সন্বন্ধে অশৌচে নিষেধ থাকায় উহা অকর্তবা। 
তবে অধিকারী ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বাবস্থা! 


পালা. ৯... 
০০ 


* কলিকাতা গৌভীয়-বৈষ্ণব-সশ্মিলনীর সম্পাদক মহাশয়কে প্রশ্ন কয়টা 
প্রকাশের পূর্বে দেখান হইয়াছিল এবং তিনি প্রশ্ন প্রকাশ হইলে উত্তর দিবেন 
এক্সপ আশাও দিয্লাছিলেন। এমন কি এই সকল কথোপকথনের সময় প্রভুপাদ 
শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এবং প্রতভুপাদের 
কলিকাঁতাব বাসায় বসিয়াই কথা হইয়াছিল । কিন্তু প্রশ্ন বাহির হওয়াব পর 
আর কেহই কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। (ভক্তি-সম্পাদক ) 
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৪1 ্ী একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ায়, একোঁদ্িষ্টাদি শ্রাদ্ধ 
হইবে না, তৎপর দিন অর্থাৎ উপবাঁসানর্থ দ্বাদশীতে হইবে, দ্বাদশীতে উপবাস স্থল 
হইলে একা দশীতেই ছইবে। . 

৫ | শ্রীশ্বীভগবাঁনের বিভূতি ব! শক্তি রোধে সকলকারই পুজা হইতে পারে। 
বৈষ্ণব সকল কৰ্ম্মই বিষ্ণু পুজা করিয়া সম্পাদন করিতে পারেন। যদি কামনার 
প্রবল তাড়নায় বিহিত কামা ব্রতাঁবাধনাদিতে অভিলাষ হয় করিতে পারেন, 
তাহাতে নিষেধ নাই। 

প্রথম প্রশ্নের উদ্দে যদি “বৈষ্ণব* নামে খ্যাত গৃহী জাতি বৈষ্ণব হয়, তাছ! 
হইলে তাহাদের শ্রীমন্‌ গোপাল ভট্ট কত “সৎক্রিয়া সার দীপিকা” গ্রস্থাহ্ছদারে 

স্কারাদি হইবে। ইহাই পূর্বাপর সদাচাব। ভেকৃ-ধারী বৈষব--যাহাঁরা 
সন্যাসীও নয়, গৃহী ও নয়, তাঁহাদের সখ্বন্ধে কথ! লেখ! হইল না, তাঁহাঁদেব বাপার 
একেবারেই বিধিবাহা স্বতন্ত্র । 








শ্রসত্য।নন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্ত রতু । 


অন্ধ প্রণয় 


(শ্রীযুক্ত প্রভানচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত ) 


জাঁনিনাঁক" তাঁব কত ক্লপরাশি 

দেখেছি কেবল আডে, 
যখন সে ছিল দাড়ায়ে সজনী 

কুঞ্জ কানন দ্বারে । 
কাঁল বটে তাব দেহখানি সই 

ক্োতির তুলনা নাই, 
কোঁকিল যে কাঁল তাতে লে! সঙ্জনী 

কিবা বল অ+সে যায়? 
বনকুস্থমের হারটি তাহার 

ভুলিতেছিল গে। গলে, 
বেজেছিল তার হাতের বাশরী 

যেন মোরই নাম ব'লে । 
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কটি তটে তার আটা ছিল সখী 
মনোহর পীত ধরা, 

মন্তকে তাঁর ছিল সুশোভিত 

সুন্দর শিখি-চুড়া । 
নয়নের কথা কব কি লে! আর 

যেন ছুটি নীল তাবা, 
হেরিলে সে চোখ সত্যি সজনী 

প্রাণ হয় দেহ ছাড়া ৷ 
ন! জেনে তাহার জাতি, কুল, নাম 

কাঁলি দিয়ে নিজ কুলে-_ 
স'পেছি তাঁহাবে পরাণ আমাৰ 

মান অপমান ভূলে। 





| টি পা 


ভক্তবৈষ্ণব-সম্মিলন 


পরম দয়াল শুচৈতন্থ মহাপ্রভু সন্গাস গ্রহণ করিয়া নীলচলে অবস্থান 
করিতেছেন, নান! দেশ বিদেশ হইতে নানাভক্ত নীলীচলে যাইয়া প্রভুর সহিত 
মিলিত হইতেছেন। কিছুদিন পরে পরমানন্দ পুরী গোঁসাই শ্রীমনসহীপ্রভুর সহিত 
নীলাচলে যাইয়! মিলিলেন। প্রভু পুরী গৌলাইর দর্শন পাইয়! পরমানন্দে তাঁহার 
চরণ বন্দন! করিয়া বলিলেন “আমার বাসনা হয় আপনি আমার নিকট থাকুন 1” 
পুরী গৌসাই প্রভুকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন--“আমি তোমার সঙ্গে 
থাকিব মনে করিয়াই এখানে আসিয়াছি। আমি দক্ষিণ হইতে নদীয়ায় গিয়া- 
ছিলাম সেখানে শচীদেবীর মুখে তোমার নীলাঁচলে অবস্থান বার্তা শুনিয়া এখানে 
চলিয়া আসিয়াছি। অনেক গোঁড়ীয়-ভক্ত তোমার দর্শন জন্ত আসিতেছেন আমি 
তাহাদিগের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি।” প্রভু পুরী গোসাইর অভিপ্রায় 
অবগত হুইয়া কাশীমিশ্রের বাটাতেই একখানি নিভৃত গৃহে তাহার থাকিবার 
ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সেৰাঁর জন্য একজন ভূতা দেওয়াইলেন। 
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এইভাবে কয়েকদিন গত হইলে স্বরূপ দামোদর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ইনি প্রভুর একজন প্রধান রসিক ভক্ত। ইহার পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম 
আচার্য্য । নবদ্বীপে অধ্যয়ন কালেই ইনি প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
পরে প্রভু সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া পাগলের মত নবদ্বীপ হইতে কাশীতে 
চলিয়া যান এবং সেখানে ঠেতন্তানন্দ নামক এক সম্ন্যাসীর নিকট সন্যাস গ্রহণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শ্রীক্চ ভজনোদ্দেস্তে নিৰ্জ্জন স্থান খু'ঁজিয়া বেড়াইতে থাকেন। 
ইনি বিরক্ত কৃষ্ণ ভক্ত । গুরু সন্ন্যাস প্রদান করিবার পর বেদাস্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা করিবাব আদেশ করেন কিন্তু ইহার তাহা ভাল ন! লাগায় গুরুর 
এসনুমতি লইয়া নীলাঁচলে চলিয়া আইসেন । সন্গাস গ্রহণের সময় ইনি শিখা সুত্র 
ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু যোগ পট্ট লয়েন নাঁই--সেই জন্ত ইহার নাম হইয়াছিল 
স্ব্পপ দামোদব। নীলাচলে আসিয়া বহুদিন পরে প্রভুর দর্শন পাইয়! নানাবিধ 
আর্তি করিতে লাগিলেন, শেষে প্রভুব চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন = 
“হেলোদ্ধ,লিত খেদয়! বিশদ! প্রোন্মীল দামোদয়া 
শাম্যচ্ছান্্র বিবাঁদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া। 
শশ্বনুক্তি বিনোঁদয়! সমদয়া মাধুৰ্য্য মর্যযাদয়া 
শচৈতন্ত দয়ানিধে তবদয়। ভূয়াদমন্দোদয়া ॥” 
অর্থাৎ “হে দয়ানিধি জ্ীচৈতন্ত । তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের 
সকল সন্তাপ দূরে যায, চিত্ত নির্মল হয় এবং হদযে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। 
তোমাঁব দয়া শাস্ত্র।দিব বিবাদ প্রশমিত হয় এবং উহ! চিত্তে রস সঞ্চার করিয়! 
প্রগাঁচ মমতাব স্থানটি করে । ইভ) হইতেই নিরস্তব ভক্তিম্থথ ও সর্বত্র সমার্শন লাভ 
হয়, ইহ! সকল মাধুর্যের সাব, তুমি করুণাঁকরিয়। অধমজনে সেই দয় প্রকাশ কর।” 
স্ব্নপ দাঁমোদবের 'মার্তিতে প্রভু আব স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না, তিনি 
তাহাকে চবণ হইতে উঠাইস্া প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। ভক্ত বৎস 
ভগবানের মহা মধুর লীলার কে অন্ত করিবে? উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্রেমে 
অচেতন। যেন জীব জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ভক্তের পরশ পাইলে আমিও 
এমন হই । কিছুকাল এইভাবে প্রেমে মাতামাত্ির পর প্রতু স্থির হইয়া স্বরূপ 
দীমোদরকে বলিলেন-_এস্বরূপ 1 তুমি যে এখানে আমিবে তাহা! আম স্বপ্রে 
দেখিয়াছিলাম, তোমার আগমন ভালর জন্তই হইয়াছে, তুমি আমার নেত্র স্বরূপ ।” 
প্রতুর কথার উত্তরে স্বরূপ বলিলেন-_“প্রভু : আমি বড়ই অপরাধী তোমাকে 
ছাড়িয়া নামি অন্তত্র গিয়াছিলাম কিন্ক তুমি কৃপারজ্জ দ্বারা আমাকে বীধিয়া 
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তোমার নিকটেই আনিলে, তুমি দয়ার সাগর আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।” 
এইভাবে উভয়ের মধ্যে নানাপ্রকার কথোপকথন হওয়ার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
নহিত তাঁহার মিলন হইল। স্বরূপ দামোদর যথাবিতি বন্দন! করিলে নিত্যানন্দ 
প্রভুও তাহাকে প্রেমালিগন দানে কৃতার্থ করিলেন। তারপর পরমানন্দ পুরীকে 
বন্দনা করিয়! অন্তান্ঠ ভক্তবর্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অন্তর্ধ্যামী শ্রীগৌরহরি 
স্বরূপ দামোদরের নিভৃতে কৃষণ-ভজন করিবার বাসন! জানিতে পারিয়াছিলেন, 
তাই তাহাকেও একটা নিভৃত কক্ষ প্রদান করিয়া পবিচ্ধ্যাদির জন্ত একজন ভক্ত 
সেবক নিযুক্ত করিয়! দিলেন । 

এইভাবে পরমানন্দ পুরী গোসাই ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে 
নানাবিধ কৃষ্ণ কথা আলাপনে কয়েকদিন বেশ আননেই অতিবাহিত হইল। 
হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে গোবিন্দ নামক শ্রীপাদ ঈশ্বব পুবীর একজন সেবক 
আসিয়৷ প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন_-“আমি শ্রপাঁদ ঈশ্বর পুবীর ভূত, 
আমার নাম গোবিন্দ তীহাবই আজ্ঞান্থুারে আমি আপনার চবণে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলীম। শ্রীপাদ পুরী গোসাই সিদ্ধি প্রীণ্ডিব সময় আমাকে এইয়প আজ্ঞাই 
করিয়া গ্রিধাছেন।* গোঁবিনেধ কথা শুনিয়! প্রভু বলিলেন--“পুরী গোসাই 
আমাকে বডই গ্নেহ করেন, বাৎসল্য বশত: রুপ! করিয়া তোমাকে আমার নিকট 
পাঠাইয়াছেন, ভালই হইয়াছে 1” এই ঘটনার সময় বাসুদেব সার্বভৌম তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার পুর্ব সংস্ক'ব বসে বলিলেন__“পুবীগৌসাই শুদ্র 
সেবক রাখিয়াছিলেন কেন 1” প্রভু বলিলেন-_“পণ্ডিত ৷ পুরীশ্বর পরম স্বত্ব, 
ঈশ্বরের কপ! শান্তর পরতন্ত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণ বিছুবের গৃহে অন্নভোজন করিয়া- 
ছিলেন।” এই বলিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন গোবিন্দও প্রভুর চরণ 
বন্দনা কবিলেন। 

এইবার প্রভু ঈশ্বর পুরীর প্রেরিত গোবিন্দকে নিজ সেবাধিকাব প্রদান সন্ধে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন; শেষে সার্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--"ভট্টাচার্ধ্য, 
তুমিই ইহার বিচার কর। গোবিন্দ আমার গুরুর সেবক অতএব আমার মান্ত, 
ইহাছার! নিজের সেবা করান কিরূপ সম্ভব হয়? এদিকে গ্রহণ না করিলেও 
গুরুর আজ্ঞা লজ্বঘন কর হয়, তোমরা বিচার করিয়া আমার কর্তব্য নির্ধারণ 
করিয়া দাও ।” পীর্বভৌম হাসিয়া ধলিলেন_“তমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে 
আমরা আর কি কর্তবা নির্ধারণ করিয়া দিব, তবে শাস্বে দেখিতে পাই গুরুর 
আভ্যাই বলবতী |” 
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ভট্টাচার্যোর কথা শুনিয়া! প্রভু সানন্দচিতে গেবিন্দকে নিজ সেবার 
অধিকার প্রদান কবিলেন। আজ হইতে গোবিন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্যরূপে গণ্য 
হইলেন । 

সে যাহাই বলুন, আমরা শ্রগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া মানি, 
তাই তাঁব সমস্ত কাৰ্য্যই আমরা ভগবানের কার্ধা বলিয়া মানিয়া লই , এ বিষয় তর্ক 
বিতর্ক কর! যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তাই প্রভুর এইভাবে সকল ভক্তগণকে 
আকর্ষণ করা লীলাটি আমাদিগের বড়ই মধুর লাগে। এ এক অদ্তুত ব্যাপার | 
যে যেখানে আছেন যেন প্রাণের টানে সকলে আদিয়! নীলাচলে প্রভুর সহিত 
মিলিত হইতে লাগিলেন। গোবিন্দকে সেবাধিকার প্রদান করিয়া ছ'গার দিন 
যাইতে না যাইতেই একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া! প্রভুকে বলিলেন--“ব্রহ্মামন্দ 
ভারতী আপনাকে দর্শন কবিতে আপিয়াছেন অনুমতি হইলে তাঁহাকে আপনার 
নিকট লইয়া আসি ।” মুকুন্দের কথা শুনিয়! প্রভু বলিলেন-_“তিনি গুরুস্থানীয়, 
তাহাকে আদিতে হইবে না, আমিই তাঁহার নিকট যাঁইতেছি।” এই বলিরা 
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু ব্ৰহ্মানন্দ ভাঁরতীকে আনিবার জন্ত গমন করিলেন। আমরা 
এখানে প্রভুর প্রত্যেক কার্ধ্যের মধ্যেই জীবশিক্গা দেখিতেছি। ১ মহতের 
সম্বদ্ধনা করা একান্ত কর্তব্য এই বুঝাইতেই যেন প্রভু নিজে ভারতী গৌসাইর 
নিকট গেলেন। ব্রঙ্গানন্দ ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া 
প্রভুর মনে কিছু হঃখ হইল, তিনি তথাপি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া মুকুন্দকে 
লক্ষ); কবিমা বলিলেন “মুকুন্দ ! তুমি বলিলে ভারতী গৌসাই আসিয়াছেন, 
তিনি কোথায় ?” 

মুকুন্দ বলিলেন --“প্রভু, ও যে আপনার সন্মুখেই গৌসাই ধাড়াইয়। আছেন।” 

প্রভু বলিলেন__“মুকুন্দ। তুমি অজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন? ভারতী 
গেসাইকে তুমি জান না, তিনি কেন চন্দ পরিধান করিবেন?” প্রহুর কথা 
শুনিয়া ভারতী গোসাই বুবিলেন যে, চর্ম্মান্র প্রভুর তাল লাগে নাই, ইহ! 
বুঝিয়াও তিনি বিরক্ত হইলেন ন! বরং সন্তুষ্টই হইলেন এবং দস্তের কারণ স্বরূপ 
চর্দান্ধর আর পরিধান করিবেন না স্থির করিলেন। অন্তর্ধযামী প্রভুও ভারতীয় 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়! নূতন বহির্ধাস আনাইয়! দিলেন। গোসাই বহির্বাস 
পরিধান করিলে প্রভু তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। ভারতী গৌঁসাইও যথা- 
যোগ্য প্রেমালিঙ্গনাি দ্বারা প্রহর সব্বন্ধনা করিয়! বলিলেন--তুমি যাহা কিছু 
আচরণ কর সবই লোকশিক্সার নিমিত্র, কিন্তু তথাপি তোমার প্রণাম গ্রহণ 
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করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয় তুমি আঁর আমাকে প্রণাম করিও না এইটাই 
আমার অনুরোধ । এই নীলাচলে একমাত্র অচল ব্রহ্ম ছিলেন সম্প্রতি আর এক 
সচল ব্ৰহ্ম হইলেন। অচলব্রহ্ম শ্যামবৰ্ণ আয় সচলব্রহ্ম গৌরবর্ণ উভযেই 
জগৎজীবের কল্যাণককামনায় নীলাচল ভূমি পবিত্র করিয়া বিবাজ করিতেছেন। 
প্রভু হাস্ত করিয়া বলিলেন-_“সত্য সত্যই আপনার শুভাগমনে নীলাচলে 
দুইব্রহ্মের অধিষ্ঠান হইল ।” প্রভুর কথায় ভারতী গৌদাই সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে 
বলিলেন--"ভট্টাচার্য্য তুমি মধাযস্থ হইয়া বিচার কর, জীব ব্যাপা -অধীন, ব্রহ্ম 
বাঁপক --অধীশ্বর, ইনি আমাকে চর্ধান্ষর ত্যাগ করাইয়া শোধন করিয়া লইলেন, 
ইনি ব্রহ্ম না আমি ব্রহ্ম?” সার্কভৌম বলিলেন--“ভাবতী গৌসাইয়ের জম 
দেখিতেছি । শিষ্যেব মান বাডাইতেই গুরু শিয্যোের নিকট চিবকাল পরাজয় 
স্বীকার করিয়৷ থাকেন। ভাবন্তী বলিলেন--“ভক্তের নিকট প্রভুব পরাজয় 
দ্বীকাব নৃতন নহে, আগি আজন্ম নিরাকারেব উপাসনা! করিয়া আদিতেছিলাম, 
তোমাকে দেখিয়া অবধি শ্রীভগবানেব সাকার জ্ঞান আমাব হইয়াছে, মুখে মধুর 
কৃষ্ণনাম দ্ষর্ভি পাইতেছে। বলিতে কি ভক্ত বিল্লমঙ্গলেব কথাই আমার মনে 
জাঁগিতেছে 1 
বিহ্বমঙ্গল বলিয়াছেন 
“অদ্বৈত বীথী পথিকৈ কপান্তাঃ 
গ্বানন্দ সিংহাসন লক্ধদীক্ষাঃ | 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন 
দাঁদীকৃত! গে(পবধু বিটেন ॥” 
অর্থাৎ আমরা অদ্বৈত মার পথিকগণের উপাস্ত ছিলাম, এবং আস্মানন্দ 
সিংহাসনে পুজিত হইতাম, সমপ্রতি কোন গোপবধূ লম্পট শঠ কর্তৃক বলপূর্বক 
দাঁসীকৃত হইয়াছি। 
ভারতী গোসাইব কথা শুনিয়া বিনয়ের খনি প্রভু বলিলেন--প্কষে। আপনাব 
প্রেগাঢ় প্রেম স্থতবাঃং সর্বত্রই আপনার কৃষ্ক্ফুর্তি হইয়া! থাকে!” উভয়ের কথা 
রাখিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন-_ছুজনের কথাই সত্য, কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার 
হইলে সর্বত্রই কৃষ্ণন্ুর্তি হয় । কিন্ত কৃষ্ণের কৃপা! ব্যতীত কাহারও কৃষ্ণ দর্শন 
ব! কৃষ্ণ্ফর্তি হইতে পারে ন!" 
প্রভু কর্ণে হস্তার্পণ করিয়। বলিলেন__*বিষু বিষ্ণু, সার্বভৌম তুমি কি কথা 
বলিতেছ ৷ জীবে কষ্ণবুদ্ধি যে নরকের কাঁবণ হয়। অতিস্তি যে নিন্দার লক্ষণ! 
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জীব মাত্রই নিত্য ক্রষ্ণদাস, তুমি শাস্তজ্ড হইয়া অশান্তীয় কথ! বল কেন।” 
প্রভুর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন ভারতী এবং ভট্টাচার্য্য উভয়েই 
বলিলেন--" মার কেন চতুরালী, ধর! পড়িয়া গিয়াছ।” এইভাবে নানাপ্রকার 
কথোপকথনের পর ভারতী গৌপাইকে লইয়া প্রভু কাশীমিশ্রালয়ে আসিলেন 
এবং সেই দিনই নিজের নিকটে ভারতী গোসাইর থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিয়! দিলেন। 

এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাঁমভদ্র আচার্য, ভগবান আচার্য্য, কাঁশীশ্বর প্রভৃতি 
বহু ভক্ত নানাস্থান হইতে আসিয়! প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । প্রভুণ্ড যাহার 
যেমন সম্মান তাঁহাকে সেইভাবে সম্বদ্ধনা করিয়া যথাযোগ্য স্থানে রাখিলেন। 
ক্রমে নীলাঁচলে এক অপূর্ব বৈষ্ণব সম্মিলন হইল। লীলামযেবর লীলার জয় 
হউক 1--জঘ গৌব হবি। 








শ্বগৌরদাস শর্শা।। 


গোরা-ঞ্জেম 
(ভীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় লিখিত 1) 


জয় বিশ্বস্তর হবি। 

নিত্য নব রসে, গাইব হরষে 
তব নাম সুমাধুরী ॥ 

অযুত জিহ্বায় মহামত্ত প্ৰায় 
ধর! করি টলম্ল। 

কোটি জলদের গর্জন হুঙ্কার 
পলাইবে রসাতল ॥ 

প্রলয় বাতাস ধরণীর ত্রাস 
ভূমিকম্প উন্ধাপাত। 

গৌরনাম রবে সকলি পলাবে, 
নাচিব ভকত সাথ ॥ 


৫৬ ভক্তি [২৫শবর্ষ তয় ও ৩য় সংখ্যা 











অনন্ত আকাশে গাইবে বাতাসে, 
কোটি বিহঙ্গম সঙ্গে। 

শৈল পারাবার, জঙ্গম কাস্তার 
গোরা নাম পাবে রজে ॥ 


অনন্ত ভূবন, করিবে নর্ভুন, 
চন্দ্র সূর্য্য তাঁর! সহ। 
যুগ যুগান্তর, কল্প মধশ্তর, 


বিশ্রাম না দিবে কেহ ॥ 

প্রেমরসে তোরা, গাহিয়া গোরা গোরা 
অক্লান্ত অশ্রান্ত নৃত্য। 

দিবস সর্বরী কতনা মাধুরী, 
আকিবে কতনা চিত্র ॥ 

প্লললিত তাঁনে রসের মন্ব”ন 
খেলিব প্রেমের খেলা । 

অবনী মণ্ডল হইবে শীতল, 
জুঁডাবে ত্রিতাপ জালা ।' 

গারা প্রেমরসে, আনন্দ বাতাসে, 
ত্রিলেোকে পড়িল সাবা । 

অন্স্ত জগত, হইল প্রাবিত, 
এ যোগেন্দ্র আত্মহাঁব! ॥ 


চয়ন 


শ্রীমতী সবোজিনী নাইডুর শ্রীগৌরাঙগ-প্রেম-_বিগত._ ১৩ই শ্রাবণ 
শ্বনাম ধনটা শ্রীমতী সরৌজিনি নাইড় শীস্তিপুর হইতে হু ধাম নবদ্বীপে গিয়াছিলেন 
এবং তথায় লাইব্রেরী হলে ইংক্াজিতে একটিবক্ৃতা করিয়াছিলেন। বক্তার 
মধ্যে শচৈতন্ত মহাপ্রভৃব কথাই তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াঁছিলেন। 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৩ ] চয়ন ৫ণ 


সহযোগী *গ্শ্রীবিষুরপ্রিয়া গৌরাঙ্গ” পত্রিকায় তাহার ইংরাজী বক্তৃতার সারমর্শ 
প্রকাশ হইয়াছে । ভক্তির পাঠকগণের অবগতিব জন্য আমরা তাহ! উদ্ধৃত করিয়! 
দিলাম। অন্ান্ত কথার পর জ্রমতী নাইডু বলিলেন,_-“আমি যখন শাস্তিপুর হইতে 
কষনগরদিয়। নবদ্বীপের পথে আসিয়া উপস্থিভ হইলাম--পথের হুই পারের শহা- 
হ্ামলাহরির্ণ নয়ন রঞ্জন অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিলাম--বৃক্ষ লতা- 
রাঁজির বর্ষাঙ্গাত শাখা ও পল্লব পত্রে অপর্নপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যখন আমার 
নয়নদ্বয় বিমোহিত হইল, তখন আমাব হৃদয় নবদ্ধীপের পূর্ব গৌরব-স্থৃতির উদ্দাম 
উদ্দীপনায় ও অনাবিল ভাবোচ্ছামে উদ্বেলিত হইল। আমার প্রাণ শ্রীচৈতন্ত- 
প্রেমন্দীব প্রবল প্রবাহতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইল। আমার পিতা পিতামহের নিকট 
বালাকালে নবহীপেব প্রাচীন কীর্ভিকথা, শ্রীচৈতন্দেবের পুণ্যচরিত কথা, তাছায় 
বিশ্বজনীন প্রেমের কথা যাহা তখন কেবল মাত্র কাণে শুনিয়াছিলাম ; বয়োবৃদ্ধি 
সহযোগে দৈবযেগে যাহা যৎকিঞ্চিৎ পুস্তকে পড়িয়াছিলাম ; সেই সকল শ্বতিকথ| 
যেন স্বপ্ন-বিলাদের স্ভায় আমার মনে এক্ষণে নবভীবে একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল । 
চৈতন্তপ্রেমে আমার মন অকন্মাৎ প্রমত্ত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল 
এই পবম পবিত্র স্থানে প্রেমের অবতার, শ্রীটৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করিয়। ছিলেন, ইহ! 
তাহার প্রেমলীলা-স্থল। এই বৃক্ষতলে তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন, এই পরম 
পবিত্র ভূমির প্রতি বালুকণা তাহাব পদরজ স্পর্শে ধন্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর 
হইতে নবদীপের পথে আসিতে আসিতে আমার মনে অনবরতই এই সকল 
প্রাচীন পবিত্র শ্বতিকথ| একে একে উদয় হইতে লাগিল | যখন বর্ষ/প্লাবিত ও 
বিপুল তরঙ্গায়িত ভাগীরথী নদীপাঁব হইয়! নবদ্বীপে আমি প্রবেশ করিলাম 
তখন আমার প্রাণে বিপুল প্রেমানন্দের একটা প্রবল প্রবাহ আসিয়া হঠাৎ ধক! 
দিল,_কর্ণে বস্কার দিয় কহিল এই শ্রীচৈতন্তের জন্ম-লীলা-্থলী, এই প্রাচীন 
বিস্যা-গৌরবের কেন্্রভুমি এবং পরম পবিত্র প্রাচীন স্বতিতীর্ঘ ;_ এই সেই 
সার্বজনীন প্রেনধর্ন্মের মুল বিশালবৃক্ষ স্থানীয় মহান আদর্শ পুণাক্ষেত্র । তখন 
আমার সকল কথাই একে একে স্বতিপথে উদয় হইল। শ্রীচৈতন্তদেবের সর্ধ- 
ধর্ম্ম-সমহয়কারী মহা! মহীয়সী শক্তিশীলিনী প্রেমভক্তির উৎসের মূল এইন্ানে, 
তাঁহার অপুর্ব স্বার্থত্যাগ ও স্বধর্স্মনিটা ও বিশ্ববিজয়িনী প্রেমভক্তি সাধনার 
পুণ্যক্ষেত্র এই স্থানে-_তীঁচাঁর সীর্ধভৌমিক প্রেমউদ্দীপনার পরম পবিজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্র 
এই স্থানে,হিন্দুমুসলমানের আধ্যাত্মিক মিলনের;পুণ্যতীর্থ এইস্থানে এই-_নবন্থীগে । 
এই সকল প্রাচীন স্বৃতিকথা চকিতে আমার মানসপটে প্রতিফলিত হুইল, প্রাণে 


৮ 











৫৮ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ২ষ ও ৩য় সংখ্য 


অনুভূষ্ঠি হইল । পরীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গ্রেমধ্শুই যুগবর্শ্ম , ইহ! সার্বজনীন 
প্রেমের স্ুদৃঢ়ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত । হিংসা, দ্বেষ, পরধ্ম-বিদ্ধেষ, জীবের 
প্রাণে উদ্বেগরান অল্পৃষ্ঠতা, উচ্চনীচ ভেদাভেদ, ধন বিষ্তা বা জাত্যাভিমান এ. 
সরুলি মে প্রেমধর্ম্ম সাধন ও বিস্তারের প্রধান অস্তরায় তাহ! একমাত্র তিনিই 
বুঝিয়| ছিলেন এব' সার্বজনীন প্রেমধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজীবকে তিনি 
শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। স্বধর্মা শিক্ষা! ও সন্ধ্ম শিক্ষাই প্রেমধর্ম্ম, হিন্দুজাতির তাহা 
নিজন্ব সম্পর্তি। এই সম্পত্তি যদি হিন্দু রক্ষ। করিতে ন! পারে সে হিন্দু নামের 
অযোগ্য-_হিন্দুনামের কলঙ্ক। আত্মশক্তির দ্বারা আশ্মশুদ্ধ হয়, স্বধৰ্ম্ম রক্ষা 
।ত্বশক্তি বলে হম। এই আত্মশক্তি প্রত্যেকেবই সর্দতোভ।বে অর্জনীয়। 
আদ্মশক্তি আম্মত্য/গে অর্জিত হয়-আত্মত্তদ্ধি শ্বম্ম।ন্ুবাগে বদ্ধিত হয়। 
জীচৈতন্যদেব আজ্মতাঁগের যে জলন্তচিত্র জগতবসীকে প্রদশন কবাইয়া ছিলেন, 
তাঁহার পরম পবিত্র চবিত্রে স্বার্থত্যাগের যে অপূর্ধ চিত্র সকল পরিপূর্ণভাবে 
ৃষ্টহয় তাহার কণাযাব্রও যদি কোন মৌভাগ্যবান্‌ মহাপুরুষের হৃদয়ে স্কুরিত হয় 
তাহাঘ্বাবা জীব জগতে পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। মহাত্াগান্ধী তাহারই 
গ্রর্শিত প্রেমরাজ্যের পথে অগ্রসর হইয়!ছেন--তাহারই প্রবস্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার 
করিতেছেন । পরমহংস রামকুঞ্চ প্রভৃতি মহাত্মাগণ শ্রাচৈতন্তদেবের প্রেমধন্মহই 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন। হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনের মূলমন্থ্ প্রেমধর্ম্মে 
নিহিত । প্রেমেরজয় সর্বত্র--বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্বপ্রেমে জগতমুগ্ধ তিনি বিশ্বলয়ী । 
হিংসা দ্বেষ ও স্বার্থাহ্নসন্ধান প্রস্থত পাশবিক বপে কেহ কখনও জগত জয় 
করিতে পারেন নাই। প্রেমধন্ম সাধনে ও প্রচাঁরেই বিশ্ববহ্মাণ্ডে চিবশান্তি 
বিরাঁজিত হইবে--সেই বিশ্ব বিজয়ী প্রেমধর্ম্ম জচৈতন্তদের স্ব্ং আচরণ করিয়া 
বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভ্রমীন্ধা লোকে মনেকরে বৈষ্বধিগের 
প্রেষধর্্ম হর্বলের ধন্ম; ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব হানিকবে- মানুষকে হুর্ব্বলকরে, 
ীচৈতন্তদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারে মানুষ অকম্মণ্য লইয়। পড়ে। জীবহুঃখে 
চক্ষে অবির্ল প্রেমাশ্র ধারা-_সর্বদ1 দীনাতিদীনভাব নিরহঙ্কার ও অনাড়ন্বর 
প্ুক্কৃতি-__ইহাই প্ররুত মনুষ্যত্বের লক্ষণ _আজ্মশিক্ষ। ও আত্মলংযমের আদর্শ 
জগন্মঙ্গলকর এবং আত্ম মঙ্গলকর মহাভাগবত শক্তির চবম ও পরম 'আদর্শ। প্রাণ 
তুচ্ছ পদ্ার্থ-এই রক্ত মাংসের দেহটা অনিত্য ও ধ্বংশ শীল, ইহার ভয়ে স্বধশ্- 
ত্যাগ কাপুরুষের কার্য্য। শ্বরাজের প্রকৃত অর্থ গ্বধর্্ম রক্ষা । আত্মধন্দই শ্বধর্ম্ম_ 
আম্ণক্ষির বিকাশের প্রয়োজন সর্ববাদী সন্মত । আত্মশক্তিহাঁর। ও পরমুখাপেক্সী 











আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৩] চয়ন ৫৯ 


হইয়া এখন ভাবতবামীর অধঃপতন হইয়াছে, আত্মধর্্ম ত্যাগী হইয়া প্রেমধ্ম্ম 
একেবারে ভুলিয়া গিরাছে_হিন্দু মুসলমান ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি মারামারি 
করিতেছে । আত্মশক্তির বিকাশ নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে আত্মশুদ্ধি অসম্ভব 
হইয়! পড়িয়াছে, এই মাত্মশক্তির বিকাশ শ্ীটৈতন্ত প্রবর্তিত প্রেমধর্ম্মের মূলে নিহিত 
আছে। আর এই প্রেমধন্মই এখন জগতের ধর্ম । এই নবস্বীপেই বাঙ্গালির ঠাকুর 
ভীচৈতন্তদেব জ্ঞানবুদ্ধির ও প্রেমের সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বার্থত্যাগ ও 
সহিষ্ণুতার অবধিদেধাইয়া তিনি ও তীহীর পরিকরধুন্দ বিশ্ববিজয়ী হইয়াছেন। 
মহাত্মা গোখলে আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন, জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রেমভক্তির প্রকৃত 
সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন সোণাব বাঙ্গলার পরম পবিত্র সংঅবে--তীাহার বাঙ্গালী 
ভ্রাতৃবন্ধুবর্ত্বের সংসর্গে আলিয়া । বাঙ্গালির ঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গ দেব গুধু বাঙ্গালীর 
পূঞ্জয নহেন--সর্ক্ জগতের তিনি পুজ্য, প্রেমধ্্ম শুধু বাঙ্গলার নিলস্ব সম্পত্তি 
নছে স্মগ্রবিশ্বে সম্পত্তি । ্রটৈভন্তদেব প্রেমরালোর একছত্রী রাঁজ। 
ছিলেন। আমি উপস্থিত জনমণ্ডগীর নিকট সাঙ্গুনয় প্রার্থনা করি তীহারা 
ভীচৈতন্ত প্রবর্িত প্রেমধম্মেব যাজ্জন করুন। প্রেমে জগতবাসীকে মুগ্ধ করিয়া 
বিশ্ববিজয়ী হউন । এক্ষণে পাশববল দারা রাজ্য শাসনের আর দিন নাই-- 
এক্ষণে হিন্দু মুললমানে প্রেমালিঙ্গন করিয়া প্রেমধর্ম্ম সাধন ও যাঞ্জন করুন ইহা, 
তেই সর্ধানর্ধের নিবৃত্তি হইবে ।” 

আমবা ভাত মাতাঁব উপযুক্ত এই বিদুষী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কন্তার কথাগুলি 
সকলকেই একবার বিশেষ ভাবে ভাঁবিতে বলি, যদি তীহার এই ভাবপূর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি চিন্ত! করিয়! তদনুদরে বঙ্গবাসী কাজ করে__হদি তাহা 
এই প্রাণখোল! বাক্যগুলি স্থায়ীভাবে আম.দর হৃদয়ে স্থিতি হয় এবং তাঁহার 
ফলে আমাদের মনের খলক-পটত! দূর হইরা প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গ চরণে 
নিষ্ঠাতক্তি আনয়ন করে তাহ। হইলেই দেশের মঙগ্গল--দশের মঙ্গল এবং 
জীমভী নাইডুর নবদ্বীপ গমন সফল । 








সমালোচনা 


ভক্তিপন্দর্তলার 1--কলিকাতা মিউনিপিপ্যালিটির একজন প্রধান 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র রায় চৌধুবী মহাশব শ্রীপাদ শ্রীীব গোস্বামী 
মহোদয়ের ভক্তিপন্দভ নামক গএন্বের সাব সঙ্কলন পূর্বক এই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজ জীবনে ভক্তি সাধনায় যে মহীয়সী 
শক্তিলাভ করিয়াছেন, এই গ্রস্থপাঠে তাহাব পরিচয় পাঁওসা যাম়। যিনি 
নিজ জীবনে যে বিষের অনুশীলন কবেন, তিনি নেই বিষয়ের গ্রন্থ পিখিলে 
তৎপ্রণীত গ্রন্থে৪ও তাঁহার সাধনলভ্য ভাঁবলহরী পবিশ্ফুট ও বিকশিত হয়। রায় 
চৌধুরী মহাশয় নিজে ভক্ত , ভক্তি তাঁহার জীবনের নিয়মিকা , ভক্তিরসেই তাহার 
হৃদয় অভিষিক্ত, তৎপ্রণীত এই ভক্তি সন্দ্ভদার গ্রন্থে ভগবৎ উপাসনার যে 
প্রণালী যেরূপ সুমার্জিত, সরস, সুন্দব ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাধক 
ও সাহিত্যিক মাত্রেই উপকৃত হইবেন । তাঁহার স্বকীয় ভাবের প্রবাহ এই 
গ্রন্থের পত্রে পত্রে পরিষ্ফুট হইগাছে। তিনি কর্ম্মজগতে যেরূপ সততা! ও নিষ্ঠার 
সহিত স্বকীয় কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া যশস্বী হহয়াছেন, তাঁহার ভক্তিময় জীবনও 
সেরূপ নিষ্ঠ।ময়। এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই তাহার পরিচয় পাইবেন। গ্রন্থৰানির 
মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। আববণী বা ধাধাই মলাটের 
উপরে জরিব্ণ রঞ্জিত শ্রীত্রীরাধা গোঁবিন্দেব প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে । টাঁইটেল্‌ 
পেজের সম্মুখে এইরূপ আঁর একখানি প্রতিকৃতি আছে। এই দুই প্রতিকৃতি 
গ্রন্থকারের নিত্য উপান্ত শ্রীবিগ্রহের প্রতিচ্ছবি । গ্রস্থমধ্যে আরও একখানি 
জীরাধাকষের যুগল মুষ্ঠি প্রদত্ত হইয়াছে। এতছ্যতীত গ্রস্থকাবের উপাপনা- 
ভাঁবময় একখানি প্রতিচ্ছুবিও প্রদত্ত হওয়ায় পাঁঠকগণ এই গ্রন্থে শ্ীভগবান, ভক্তি 
ও তক্তের ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়! প্রফুলিত হইবেন। প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত 
জঅড়ুলক্বষ্য গোস্বামী, সত্যানন্দ গোস্বামী ও প্রাণ গোপাল গোস্বামী মহোদয়গণ 
এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংলা করিয়াছেন। মূল্য কাপড়ে ভাল বীধাই 
একট।কা, কাগজের মলাট দশ আনা মাত্র। ডাঁকমান্ডল ও ভিঃ পিঃ 
স্বত্ত্র। প্রাপ্তিস্থান শীস্ুধীরচন্্র রায় চৌধুরী ৫১ নং ব্রিদাস টেম্পল ্টীট 
কলিকাতা । 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৩ ] সমধলোচন। ৯১ 


হীগীলান্বাল্ মণল ক্খাহ্সতি 1 জীযুক্ত যতীজ্ নাথ রায় ও উযুক্ত 
কাঁলীকুমার মিত্র সঙ্কলিত, মুল্য ॥* আট আনা। গ্রন্থখানি আকারে ছোট হইলেও 
মূল্যবান । নবদ্বীপ শ্রীঞ্জীরাধারমণ বাগ হইতে প্রসিদ্ধ নাম-প্রচারক প্রেমক শ্রী 
রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রকাশিত “চরিত সুধা” অর্থাৎ শ্রীঙ্ীরাধারমণ চরণ 
দাস বাবাজী মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী হইতে গ্রশ্থকারঘ্বয় বিশেষ নিপুনতার সহিত 
বাবাজী মহাশয়ের বাঁক্যগুপি সঙ্কলন করিয়া! ভক্তগণকে উপহার দিয়াছেন। গ্রস্- 
খানিতে'নামনমাহাত্ম্য, গুরুতব, কপাতব সীধন্তত্ব, সাধকের কর্তব্য, ঈঞ্নিত্যানন্ন 
তত্বগ্রীপ্ীগৌরাঙ্গভঞ্গন “ভজ নিতাই গৌর” পদের অর্থ, রাগতক্তি বা ব্র্জউপাসনা। 
এই নয়টা বিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তর ছলে অনেক কথার আলোচনা হইয়াছে । তৎপরে 
"অমূতকণা” বলিয়! বাবাজী মহাশয়েব নিজের উক্তি এবং “নান! কথা' ও “পরি- 
শিষ্টের "মধ্যে মহাপ্রসাদের মর্ধযাদালজ্ঘনে অপরাঁধ,কপালন্ধ বস্তুর মর্যদা উপলদ্ধি 
কর! বড়ই কঠিন, মহাপুরুষদিগের কাঁধ্য অলৌকিক, মানবঙ্গাতি সর্বাপেক্ষা নিরুষট, 
বিগ্রংপুজ। ও শ্রীভগবাঁন, কৌপিক আচারে কুদংস্ক।র এবং নামাপরাধ, সেবাপরাধ* 
প্রভূত অতিস্থন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে । আমরা বারাস্তরে গ্রন্থের স্থান 
বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। 
পোঃ কোন্নগর, জেল! হুগলি গ্রন্থকারের নিকট অথবা ভক্তি কার্যালয়ে পাওয়া যাঁয়। 
বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য , বলা বাহুল্য ভক্তির গ্রাহছকগণ উক্ত 
গ্রন্থ আট আঁনা স্থলে 1/* আনায় পাইবেন। ডাক মাশ্জখল পৃথক । 
হাত্সাজীল চিলি (৯ম ও )- এখানিও উক্ত মতীগ্রবাবু ও 
কালীবাবু সঙ্কলন করিয়াছেন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মহাত্খা গান্ধী যে সকল 
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে বাছ! বাছা কয়েকখ।নি পত্র অনুবাদ হইয়া 
বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশ হইয়াছে । অনুবাদ যথাসম্ভব সরল ও নির্ভুল 
হইয়।ছে। পত্রগুলি পাঠ করিলে যথার্থই মহাত্মাজীর তপস্াপুত পুর্ধা জীবনের 
অনেক পরিচয় জানিতে পারাধায় । ২য় খণ্ড শীদ্বহ বাহির হইবে বলিয়া গ্রন্থকার 
আশ! দিয়াছেন মুল্য ॥* আট আনা। ভাক্তর গ্রহকগণ এখানি৪1/* পাঁচ আনাম 
পাহতে পারেন। ভাক মাগুল পৃথক লাগিবে। 
সানিব পল্লীন্া্সা--স্বধামগত ৬শনভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক বৈষ্ণব পত্রিক। পল্নাবাসী কয়েকমাস হইতে মাসিক আকারে 
বাহির হইতেছে, প্রতিষ্ঠাতার সুযোগ্য পুন্ত পণ্ডিত শুমুক্ত গোপেন্দুভৃষণ 
সাংখ্যতীর্থ এখন ইহার সম্পাদক । পর্লীবাসীর সাপ্তাহিক সংস্করণ পাঠে আমর! 











৬২ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ ২য় ও ওয় সংখ 














তত আনন্দ পাইতাম না, কারণ নামে বৈষ্ণব পঞ্জিক। হইলেও প্রবন্ধাদি তেমন 
থাকিত না, ছ'চারটা সংবাদ ও নিলাম ইন্ডাহারই পল্লীবাঁসীকে গ্রাম করিয়া! 
থাকিত। কিন্তু মাসিকে সে বালাই নাই। বেশ স্ুরুচী পূর্ণ প্রবন্ধ দেখিতে পাঁই। 
আজকাল নাটক নভেলেব যূগ ; অপাঁর গল্প ও নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ প্রবন্ধা'দ পূণ 
মাসিক ও সাপ্তাহিক গুলি দেখিয়া! সথার্থই দুঃখ হয়। ব্যবসার খাতিরে অনেকেই 
এখন অনেক কাগজ বাহির করিতেছেন। কিন্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে কয়খানি 
পত্রিকা! কোনরকমে জীবনধারণ করিয়া আছেন তন্মধ্যে পল্লীবাসী বেশ যোগাতার 
সহিতই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, পল্লীবানীকে 
আরও মনোমদ করিয়া বৈষ্ণব জগতের কলাণ সাধনে যতুবান হউন ইহাই 
আমাঁদেব সনির্বন্ধ অনুরোধ ! 

শাল নন বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা, গৌডীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম সঘন্ধে বেশ সুন্দর 
আলোচন! করিতেছেন। সাধনাব প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিশান্ 
ব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধীরভ্, সম্পাদক কুমিল্লা 
ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক যুক্ত বাধাগোবিন্দনাথ এম, এ,। ইহাদের 
দ্বারা পূর্বে সোনার গৌরাঙ্গ বাহির হইত । যে কোন কারণেই হউক সোনার 
গৌরাঙ্গের সহিত সন্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ইহারা সাধনা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। 
রাধাগোবিন্দ বাবু পত্রিকা সম্পাদনে যে উপধুক্ত ব্যক্তি কয়েক সংখ্যা সাধন! 
দেখিয়! তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে আমাদের একট! 
কথ! মনে হয়, পরম্পরের মধ্যে মনোমালিন্ত না রাখিয়া এবং তরজাব লড়াইয়ের 
মত কেবল নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনে ওরূপভাবে ন! লাগিয়া থাকিলেই যেন ভাল 
হয়। যদি পরস্পরের মধ্যে কোন গোলমালই থাকে তবে সেটা মুখে মুখে 
মিটাইয়া লইলেই যেন ভাল হয়। পত্রিকাঁর পাঠকগণকে আব সে সকল কথা 
কাটাকাটি শুনাইয়। লাভ কি? যাহাহউক সাধনার সর্ববিধ উন্নতি জীগৌরান্গ 
চরণে একাস্ত প্রার্থনীয়। সাধনার বার্ষিক মুল্য সডাঁক ৩২ কুমিল্লা, শঙ্কর প্রেস 
কইতে প্রকাশিত হইতেছে । 

স্ীত5তন্যচ্গল্িতাজ্ছ ত--সাধন! সম্পাদক জীযুক্ত রাধাগোবিন 
নাথ এম, এ কৃত সরল বাঙ্গল! ব্যাখ্যার সহিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। 
রাধাগোবিন্দ বাবুর ব্যাখ্যা প্রণালী বডই চিত্তাকর্ষক ও নুযুক্কিপূরণ। আমরা 
সাধারণ গ্রন্থকরগণের মধ্য অনেক সময় অনেক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দেখিয়! 
ছু:খিত্ত হইয়াছি কিন্তু রাধাগোবিন্দ বাবুর ব্যাখ্যায় জটিল দিদ্ধাস্তগুলি যেমন সরল 


আঁদ্বিন ও কাঁ্ঠিক ১৩৩৩ ] আলোচন। ৬৪ 


তেমনই স্ুসিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। যতটুকু পাঠ করি ততটুকুই থেন 
অমৃতোপম বলিয়া মনে হয় । ২২ খণ্ডে অস্ত্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদ পর্যান্ত প্রকাশ 
হইয়াছে । আমরা গ্রন্থর অবশিষ্টাংশ পাইবার আশায় উদগ্রীব রহিলাম। 
কুমিল্লা শঙ্কর প্রেসে পাওয়া যায়। সূল্যাদি বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দ্র্টব্য। 





আলোচনা 


পাট পানিহাটাতে শ্রীঈগোরাঙগদেবের আগমন মহোৎসব 
পানিহাটি হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীধুক্ত অযূলাধন রায়ভট্ট মহাশয় জানাইয়াছেন-- 
আগামী ২১এ কার্ত্তিক *ই নবেস্বব রবিবার শ্রীপাট পানিহাটাতে শ্রপ্রাগৌরাগ 
দেবের »পুরীধাম হইতে শুভাঁগমন উপলক্ষে বিরাট “ন্মরণ-মহোঁৎসব” অনুষ্ঠিত 
হইবে | গত বৎসরেব স্তাঁয় এবারে উৎসব ক্ষেত্রে একটা “বৈষ্ণব-প্রদর্শনী” 
হইবার সন্কর্ন হইযাছে। উহাতে বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত প্রাচীন পুথি ও নানাবিধ 
এতিহাঁসিক দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। গতবারে যথাসময়ে প্রদর্শনীর সংবাদ 
বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় অনেকে ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহার! প্রদর্শনী 
দর্শন কবিয়/ছিলেন তীহারা বিশেষ ভাবেই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। 

পানিহাঁটা বৈষ্ণব জগতের পবমতীর্ঘ। 'অগ্ভাঁপিও অতীতের সেই সকল আনন- 
দায়ক স্বতিচিহ্ন বর্তমান থাকিয়া এশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মহিগ! বিঘোবিত 
করিতেছে । 

উপরিউক্ত পুণ্য দিবসে গুভাগমন করিবার রায়ভট্ট মহাশয় আগর! ভক্তগণকে 
করজোরে নিব্দেন করিতেছেন। আশা করি পতিতপাবন গৌর ভক্তুযৃন্দ 
তাহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। » | 

প্রদর্শনীর জন্য যদি কেহ প্র/চীন বৈষ্ণব পুথি, শরীবিগ্রহের বা শ্রীমন্দিরের 
ফটো, এবং বর্তমান যুগের গৌরভক্তগণের, বৈষ্ণব গ্রস্বকারগণের, লেখক গণের 
কীর্তন গায়কগণেব, গোস্বামী প্রভুপাদ ও আচার্য্য বংশীয় গণের ফটোচিত্র বা 
তাঁহাদের হস্তক্ষর, বংশাবলী, শ্বতিচিছু, এবং মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ণব মালিক 
পত্রিকাদি এবং শ্রীগেইরাঙ্গ লীলা চিত্র ও বৈষ্ণব সভা! সমিজিন্ন ব! জীহরিসভার 
নিবেদন পত্র প্রভৃতি নিকলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন তবে সাদরে গৃহীত 
হইবে ও প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সঞ্জিত কর! হইবে। পানিহাটী গ্রাম, সোদপুর এবং 


৬৪ ৰ্ভক্তি { ২৫শ বৰ্ষ ২য় ও এয় সংখ্য 











ই, আই, আর কোরগর ষ্টেদন হইতে মাত্র এক মাইল দূর । পত্রাদি ব্যবহারের 
ঠিকানা । সম্পদক হীগৌবাল-গরস্থ মন্দির, পানিহাটি পো (২৪ পরুগণা ) 
আনন্দ সংবাদ 
ভক্তি পত্রিকার সুপরিচিত লেখক বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভটট 
মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিযা বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তাহার মত 
যথার্থ কর্ম্মবীর যদি সংখ্যায় বেশী পাওয়া যাইত তাহা হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
অনেক ভাল কাঁজ করিবার অবসর পাইতেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, 
এবার মেদিনীপুর অঞ্চল খুরিযা ভট্ট মহাশয় অনেকগুলি প্রাচীন হনস্তলিখিত পুঁথি 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। লালগড় ও রায়গড় রাজবাড়ী হইতেও পু'থি 
পাইয়াছেন। সাহিতাসজ্ঘ ভট্ট মহাশযেব এই বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার 
জন্ত এই ভাবের কাঁধ্য পদ্ধতি দর্শন করিয়া তাহাকে “ভক্তিরত্নাকর” “বিস্যাভুষণ 
ও “সাহিতা সবস্বতী” এই উপাধিত্রয় প্রদান করিযাছেন। যথাযোগ্য পাত্রে 
যথাযোগ্য উপাধি প্রদত্ত হওয়ার আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীগৌর 
ভগবান ভট্টমহাঁশয়কে দীর্ঘ জীবন দান করিয়। বৈষ্ণব জগতের উন্নতি সাধনে 
যত্ববান রাখুন ইহাই আমাদিগের সর্ধাত্তঃকরণে প্রার্থনা | 
কলিকাতায় বৈষ্ণব মঠ 
সর্দাজন পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচারক প্রেমকণ্ঠ শ্রীধুক্ত রামদাস বাবাজী 
মহাশয়ের আশ্রিত কয়েকজন ভক্ত উক্ত বাবাজী মহাশয়ের কলিকাঁতার অবস্থান 
জন্য একটা মঠ প্রতিষ্ঠার আমোজন করিতেছেন। তাহাদের মুদ্রিত আবেদন পত্র 
আমর! পাইয়াছি। বাবাজী মহাশয়ের বনু শিষ্য কলিকাতা নগরীতেই আছেন 
এবং নিত।ই্|দের ইচ্ছা হইলে এমন অনেক ভক্ত আছেন যিনি একাই বাবাজী 
মহাশয়ের থাকিব।র ব্যবস্থা কবিয়। দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে অতি শীত্বই যে 
আবেদন কারীগণের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে তাহাতে আমর! সন্দেহ করিতে পারনি 
না। তাহার উপর আবার গৌড়ীয় বৈষণব-সন্মিলনীর একনিষ্ঠ সেবক অর্ল'স্তকশ্রী 
ভীযুক্ত হরিদাস নন্দী, পুলীনচন্ত্র দে প্রভৃতি ইহার মধ্যে রহিয়াছেন, আশ! করি 
রই ইং?দিগের বাসন! পুর্ণ হইবে। সাধ্যমত সাহায্য করিতে এ বিষয়ে যে কেহই 
কৃষ্টিত হইবেন না ডাহা বলাই বাহুল্য। সর্বশেষে আমাদের একটি কী 
থৌত়ীয়'বৈষব সম্মিলনীয় বাড়ী হইয়াছে, তীহাঁদের ও বাবাজী মহাঁশয়র কার্ষ্ে 
বিশেষ ডন সবাত আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে তাহার! কি বাবাজী 
মহাশুয়কে থাঁকিবার ব্যবস্থা। করিযা দিতে পারিবেন ন ? 


২৫শ বর্ষ ] ভক্তি { অগ্রহায়ণ 
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“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
তক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 


প্রার্থন। 


সকল মঙ্গলালয় তুমি প্রভু দয়াময় 
তব পদে পুনঃ পুনঃ করি প্রণিপাত। 

অশান্তি অনল নাশি শাস্তি সুধা পরকাশি 
অধম দীনের প্রতি কর দৃষ্টিপাত ॥ 


টিরমঙ্গলময়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছার ইঙ্গিতে, তোমারই 'নাম-গুণ-লীল! বর্ণন 
করিতে 'ক হরিতে “ভক্তি” দেবীকে লইয়া আজ পচিশ বৎসর নাড়া চাড়। করিতেছি, 
তোমার ভক্তগণের সাজান বাগানের ভক্কি-কুম্থম ছটা একটি করিয়া তুলিয়া 
দাধামত যতে ডালি সাজাইঘ। আজ পঁচিশ বৎসর ভোঁঙার উদ্দেশে অর্পণ 
করিয়া তোমার পানে চাহিয়া! বসিয়া আছি। : বুঝিতেছি না ফে জেষার সেবক: 
প্রদত্ত এই ডালি তোমার সেবার উপযুক্ত হইতেছে কি না। তথাপি পুত্র যেমন 
পিতাকে ডাকিতৈ না পারিলেও তাহার আধ আধ বুলি উচ্চারণ করিয়া 
পিতার আরন্দবর্ধন, করে__তীহার প্রিয় হয়; তপ তুমি যখন জগৎ পিতা 
ভাবগ্রীহী--তখন তুমি তোমার অযোগা সন্তানের জেবা অধগ্ুই গ্রহণ করিবে 
এই ভত্রমায়ই তোমার পানে চাহিয়া তোমার উদ্লেপ্ডে “ভক্তি” ডালি দিয়া 
আা্লিতেছি। তুমি কৃপ! করিয়া গ্রহণ করিয়া তোমার শুত আশীর্কাধ বর্ষণ 
দুর্কাক তোষার মধুময় তথ প্রচারের জন্ত আমাদিগকে উৎসাহিত কর । ষু্ঠানার 
"ভক্তি" প্রচ্চি জীবের ঘরে বরে প্রচারিত হইয়া ইহার হরর নিহিত তইিহুখ! 
দানে, সকলের ক্নরীনন শীত করুক, জীব তোমার ভক্তি লাভে ধক হইয়া 
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টি 
তোমার সর্ব মঙ্গলময় নামের জয় ঘোষণা করিয়! ধন্ত হউক । ভাঁকর সেবক 
রূপে আজ তোমার নিকট আমার এইটাই প্রার্থনা । | 

এইবার আমীর নিজের কথ! কিছু বলিব । নানাপ্রকার কর্ম দিছ) তুমি 
আমাকে নান! ভাবে ভাবাইতেছ। নর্তকের ইচ্ছায় চালিত পুতুলের মত যে ভাবে 
যে কর্ম দিয়া যতদিন নাচাইবে-যতপ্দন ভাবাইবে, ততদিন না নাচিয়া-- না ভাবিয়! 
উপায় নাই, তবে আমি কাঙ্গাল আমার শ্বভাবই হইতেছে ভিক্ষা করা, কিছু 
ন! চাহিয়া কোন মতেই থাকিতে পারি না; তাই তোমার নিকট প্রার্থনা-_ 
তুমি দদা করিয়৷ জানাইযা দাঁও যে, কোন পথে চলিলে তোমার আনন্দময় 
ধামে পৌছিতে পারা যায়, কোন কর্ম করিলে তোমাতে নিশ্চল! ভক্তি আনে 
এবং বুঝাইয়! দা'ও যে, হতভাগ্যের জীবনের লক্ষ্য কি-_ প্রকৃত কর্তব্য কি? 

চাহিয়া চাহিয়া তোমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছি, দয়া করিয়া আমার 
চাহিবার ম্পৃহ| কগাঁইয়া দাও। তুমি যাহ! দিবে তাঁহাই যেন সদানন্দ মনে গ্রহণ 
করিতে পারি, চাহিবার প্রবৃত্ত আসিয়া যেন তোমার অপরিসীম ভালবাসার 
অগ্ুভবে বঞ্চিত ন। করে। এবার আমার এইটাই প্রার্থনা। 


পরুশ। 
( ্রীুক্ধ যতুপতি দাস লিখিত । ) 


ধারা ছিল জুয়া মত্ত, 
ভার শিশ্ষীজে হচিনাম সুখ! 

হুইল পরম ভক! 
গলত বৃষ্ঠ গ্রন্থ, 
দিধ্যাঙঈ্গ ল৷ভল তব্‌ পরশনে 

হুইল সবল হুহ্থ। 
গু যে ছিল ভ্ঞ/ নি, 
ভ্যানের গরিম! সব পরিহঙ্গি 

প্রেম ধনে হন খনক 
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ররররররররগারররররররাররাররারররাররাইররররসস 
থে ছিল পরম মূর্থ,_ 


বেদের অথ করিল প্রচার, 

হাদে তার জ্ঞান জর্ক। 
পাপী ছিল যাঁর! অতি, 
পাপটি লইয়ে নীম দিলে তারে 

হইল শুদ্ধমতি। 
হে ছিল অর্থ হীন, 
কফুবের ভাঙার তার করলে 

হুখে যায় তায় দিন। 
বিষয়ী ভোগসক্ষ,_. 
ছিন্ন কন্ছা সমল তার, 

লদ! প্রমালল্দে মন্ত । 
গৃহত্যাগী অবধূত, 
বিষন্ী কলিলে জায়া সুত দিয়ে 

একি ধারা অন্তুত্ত ৷ 
যে ছিল খঞ্জ অন্ধ, _ 
তোমার পরশে পদ্ম আঁখি পেল 

তাদের লাগিল ধরন । 
শুন ওছে গোরা রায়, 
তোমার পরশ লেগেছে যাহায় 

বিপরীত দেখি ভাঁম। 


নরোতম ঠাকুরের একটি পদের আলোচনা । 


( শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত। ) 


আমরা নশ্বর ধন-সম্পাত্তর বহু আদর যতু করি। টাক! কড়ি লোহার সিন্দুকে 
পুরিয়াও রাত্রে নিজ! হয় না, পাছে তঙ্করে চুরি করে। গৌরাঙ্গ আমাদের 
বড় আদরের ধন, দে ধনের ত কই কোন আদর করি না? পে ধনকে একবার 
হৃদয়-সিন্দূুকে পুরিতে পাতিলে ত আর তহ্বরের ভয় নাই সে যে অবিনশ্বর 
শাশ্বত থন। তাই ঠাকুর নরোত্বম প্রেমানন্দে গাহিয়াছেন__ 
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‘গৌরাঙ্গের ছুটি পদ যার ধন-সম্পদ 
সে জানে ভকতি রস সার! 
সেই গৌরহরির রাতুল চরণঘ্বয়কে যিনি হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়। আদর যত 
করিতে প্রিখিয়াছেন তিনিই ভক্তি-রসের যথার্থ যোগ্য অধিকারী । তিনিই প্রকৃত 
ধনী। আমরা যে ধনমদে ধরাকে সবা জ্ঞান করি, সে ধনের স্থায়িত্ব কই? 
গার্থিব ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াও আমাদের শাস্তি কই? সর্বদাই অশাত্তির 
তুধানলে হৃদয় দগ্ধ। কিন্তু যিনি গৌরাঙ্গ ধনে ধনী, তিনি সদানন্দ । নিরানন্দ 
তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। সে আনন্দের তুলনা নাই । বিষয়ানন্দ তার 
কাছে অতি তুচ্ছ-_অতি দ্বণ্য। 
‘গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিল। 
হৃদয় নির্মল ভেল তাঁর ? 
আমাদের দয়াল ঠাকুরের মধুর লীল! কর্ণে প্রবেশ করিব! মাত্রই হৃদয় নির্মল 
হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরাত তাঁর লীল্গা-কাহিনী শ্রবণ কীর্তন 
করিতেছি, তবে হৃদয় হইতে আবজ্জন| দূরীভূত হয় না কেন? আমরা ত 
গৌরাঙ্গ ধনকে সার করিতে পারি নাই, কাজেই আদর যত্রও যোল আন 
দ্য না, আমাদের হৃদয় ত সাড়ে পনব আনা বিষয়ের দিকে আকর্ষিত। 
শ্রবণ যুগল ত তাঁর লীলা-গুণ-গান শ্রবণের জন্য একমুখী করিতে পারি নাই। 
গীগৌরাঙ্গের মধুরলীল “কাণের ভিতর দিয়া মবমে পশিল গো, আকুল করিল 
মোর প্রাণ” তাত আমাদের হয় না, কাজেই হৃদয়ের ময়লা ও কাঁটে না, তবে 
তিনি যখন পতিত পাবন, আর তাঁর নামে যখন অপরাধের ভয়ও নাই, 
তখন আমর! একদিন না একদিন তাঁর কৃপা পাইবই পাইব। এই আশ 
ভরসা! লইয়াই বটিয়। থাকি। 
‘যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয় 
তারে মুই যাই বলিহারি ।' 
গৌরাঙ্গ নামের এমনি গুণ, নাম লইতে লইতে সংসারী জীবেরও প্রেমোদয় 
হয়। সকলেই নাম লইতে অধিকারী । জাতি বিচার নাই। ব্রাহ্মণ, শূদ্, 
যবন চণ্ডাল যিনিই গৌরাঙ্গ প্রেমের প্রেমিক তিনিই ধন্ত, তিনিই পুজনীয়, 
তিনিই বরণীয়। 
‘গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুঝে 
সে জন ভকতি ত্সধিকারী ? 
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আমাদের দয়াল ঠাকুরের লীলাগুণ শ্রবণে যাহার প্রেমাশ্র হয়, মহাপ্রভুর 
নিত্যলীলা তাহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। ঠাকুর যদিও আটচল্লিশ বৎসর কাল 
ধরাধামে বিচরণ করিয়া অপ্রকট হইয়াছেন কিন্ত তিনি লীলারূপে ভক্তগণের 
নিকট রহিয়। গিয়াছেন । আমবা আত্মীয় স্বজানর বিয়োগে কীদিয়। অশ্রজলে 
ধর! সিক্ত-করি, কিন্তু তার বিবে কই এক ফোটাও চোখের জল পড়ে না। 
সেই দয়াল নিধিকে যিনি আত্মীয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই, প্রকৃত ভক্ত | 
তিনিই লীলা ম্মবণ করিয়া প্রেম।শ্রুপাত করেন এব* তীহারই হৃদয়ে সৰ্ব্বদা 
দয়াল ঠাঁকুরের নিত্য লীলা ক্করিত হয়। 
'গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে 
যে যায় ব্রজেন্দ্র হত পাশ ৷" 
ধাচার! বৈষ্ণব শাস্্ার্দি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই জানেন 
মহাপ্রভুর পার্নদ ও সঙ্গীর! নিত্যসিদ্ধ, ব্রজগোঁপ ও গোপীগণের অবতার) ব্রজেম্গ 
নন্দন শ্রীকৃষে। ও শ্রীগৌরাঙ্গে যিনি অভেদ তত্ব স্থির করিয়াছেন তিনি অবপ্তই 
মহাপ্রভুর সঙ্গীগণকেও নিত্য সিদ্ধ জ্ঞান করিবেন। তিনিই ঝরশ্বর্্য বিহীন 
শীনন্দনন্দনের আপন জন। বুন্দাবনের শ্রীকৃষে এশ্বর্ধ্যের লেশমাত্র নাই, 
ভক্তগণ ব্রজেন্্রনন্দন আকফকে ছাড়িয়া এমন কি মথুরার শ্রীকৃষ্ধকেও পাইতে 
কামনা করেন না, সেই গোপবেশ বেণ্কর ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম মূর্তি ঘমুনাপুলিনস্থিত 
শরীকৃষ্ণকে পাইতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার সঙগীগণকে ভজন! ভিন্ন অন্ত 
উপায় নাই। যুগধশ্ম প্রভাবে দ্বাপরের যুগল লীলা! কলির জীবে একেবারে বিশ্বত 
হইয়াছিল; মহাপ্রভু ও তাহার সঙ্গিগণ পরম কপাপরবশ হইয়া জীবকে তাহার 
আম্বাদন করাইয়াছেন। ‘আপনে আচরি ধর্ম্ম জীষেরে শিখায়।? 
শ্রীগৌর মণ্ডল ভূমি যেব। জানে চিন্তামণি 
তার হয় ব্রঞ্জভূষে বাস । 
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে 
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ | 
গৃহে বা বনেতে খাকে হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ 0৮ 


মহাপ্রভু রাধাকৃষ্কের মিলিত মুর্তি। তিনি কলির জীবের উদ্ধারের নিষিদ্ত 
নদীয়া-বুন্দাবনে উদয় হইয়াছিলেল। 


৭ তক্ষি [ ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 





নদীয়া ও বৃন্দাবনে অনৈক্য নাই। যিনি গৌরাঙ্গ সোপাকে চিনিয়াছেন, 
ভীহার নিকট গৌর মণ্ড ভূমিও চিন্তামণি ধাম স্বন্ধপ। তিনি যেখানেই থাকুন 
ন। কেন, সর্বদাই ব্রত মতে বাদ করেন। কারণ তাহার হৃবয়ে কর্মদ।ই 
রাধাক্ুফ্ণের যুগঃনুর্তি শ্র।গীরাঙ্গ বিরাজমান। 

" সমুদ্রে ডুবিলেউ রত্র মিলে। যিনি গৌরাঙ্গপ্রেম রগ সাগরে মনন হইতে ছারিয়া- 
ছেন তিনি অমৃগ্যরত্রের অধিকারী । সে র'ত্রর বিশেষত্ব এই যে, বিতয়ণ করিলেও 
কানা । “যন্তই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। 

ভাই সব, যদি সেই অসুন্যধনের অধিকারী হইবার কামনা থাকে তাহ! হইলে 
পার্থিব ধনের স্পৃহা দূর করিবার চেষ্টা কর এবং সেই পরম দয়াল পঠিত পাবন 
)গৌরান্গের আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনিই কোলে তুলিয়া লইবেন; তাহ! ন! হইলে 
সাহার পতিতপাবন নামের কলঙ্ক হইবে যে? 

আময়াও এখানে শীল নরোতম ঠাকুরের ক্কপাকণ। যাচঞা করিয়া ভক্তিয় 
পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । 


মহাপুরুষের বাণী * 


ভগবানফে পাবার প্রধান উপায় ব্যাকুলতা। তাঁর জন্ত প্রাণ ধতই 
কূঁদ্তে থাকবে, ভিনি ততই কাছে এসে প্রাণের ভিতর সাড়া দিতে থাকৃবেন। 
ক্রমে যখন এমনি ভাব দীড়াবে যে, একমুছর্ত তার ভাব ছাড় হ'য়ে থাক! 
যাচ্ছে না, তখনই তিনি নানাভাবে জীবের নিকট নিজ সন্ধান দিয়ে আপনাকে 
প্রকাশ ক'রে দিবেন। জীবের একমাত্র কর্তবা সর্বদ। ব্যাকুল প্রাণে তাকে, 
প্ররণ করা, ভার মনন করা । আর এইটাই হচ্ছে জীবের সাধনা । 


বহুদিন পূর্বে একবার ৬কাশীধামে গিয়াছিলাম, কোন মহাত্বার সন্ধিত 
মধ্যে মধ্যে ভগরুৎ বিষয় লইয়া আলোচনা হইভ। তিনি যে সকল উপদেশ 
দিয়াছিলেন সেইগুলিই “মহীপুক্কষের বাণী” বলিয়া! ভক্তির পাঠকগণকে উপহার 
পর্থধ। যদি ভাষার কিছু দোষ থাকে তাহ! আমার, আর বক্তব্য ব্বিয়ের গুণ 
থাকে ত সেই মহাত্মার। / লেখক) 


অগ্রাগাঃণণ ১৩৩৩) মহাপুরুষের বাণী ৭১ 


সু 


জগতে প্রকৃত সুন্দর তাহাই, যাহ! শুদ্ধ, যাহা নিশ্মশল। মন যখন আসৎ 
ভারন| ভুলিয়! নির্ঘলভাব পূর্ণ হয় তখনই ধ্যানে সেই অব্যক্ত মধুর চিরুন্দয়ের 
রূপ ফুটয়া উঠে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া! দেখিলে সাধনার গোড়ার কথা 
চিত্ত শুদ্ধ করা। যাহার চিত্ত সুর্যের 'আলোর হায় শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ হইয়াছে 
সে বিশ্বের সর্বত্রই ভগবানের রূপ দেখিতে পায়। প্রাচীন প্রেমিক কৰি তাই 
বলিয়াছেন 





"সর্বত্র কৃষ্ণের মুর্তি করে ঝলমল। 
সেই দেখে যার চিত্ত হয় নিরমল |” 
ক % 
ফোন কাঁমন! নিয়ে যে ভগবানকে ভালবাসা তাহাকে খাটী ভালযালা 
বল! মায় না। তিনি তোমার, তুমি তার, ভালবাসি বলেই ভালবাসি, কেন 
ভালবাসি তা আমি জানি লা। এই যে ভালবাস! এইটাই হচ্ছে খাটা ভালবাস: । 
এইভাবে যে ভগবানকে ভালবাস্তে পারে, সে অতি শীজই তার ভালবাসার 
বস্তুকে লাভ করিয়া ধন্ত হয়। আর এই ভালবাসার ফলে পরম শক্রও মি 
হই যায়। 
ক ড় 
গীতায় ভগবান বলেছেন--মন এব মন্তুধ্া।নাং কারণং বন্ধমোঙ্গয়ে |” 
নিজের মনকে যে অধীন করতে পেরেছে, আহার নিদ্রা্দি জয়ের জন্ত তাকে 
অ'র বেগ পেতে হয় না, ইন্সিয় সংযমও তার করুতলগত হয়। তারপর 
ইন্দ্রিয় সংযত হইলে ইন্জিয়ের প্রকৃত শক্তি ব! লক্ষ্য যে আনন্দ সে আলিয়! 
ইত্ত্রিগ কামনার উর্ধে লইয়া ঘায়। তাই বলি আপন মনের উপর অধিকার 
জল্স।নই সাধকের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 
০ Ll 
পরমহ্ংলদেব বলতেন “কাজলের ঘরে বাদ করতে গেলে একটু আধটু 
কালি লাগিবই।* সেইরূপ নানাবিধ প্রলোভন পরিপূর্ণ স*নারে বাস করিতে 
গেলে প্রলোভন তোমার নিকটে আলিবেই । কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে 
তাহাতে মিছা গেলে চলিবে ন), তোমার আত্মশক্কি দিয়! তাছাকে জার 
করিতে হইবে । ফলাকাজ্ষ! রহিত হইয়া জয় পরাজয় লমজান করিয়া 
তোমাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ঘ'দ জয়ী হও তবে লঙ্গে সঙ 
মুত লাভ করিয়া ধন্য হইবে, জার যঙ্গি তাহা.না হয় তবে আখ্াবলি দিলে 


৯২ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ৪র্ঘ সংখ্যা 
নশ্বর অহমিকার বিসর্জনের সঙ্গে গঙ্গে অমর আত্ম! লাভ একদিন না একদিন 
অবশ্যই হইবে । 
ু # 
একটা চলিত কথায় আছে--“ধে খায় চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি !*. 
তেমনি ইচ্ছ। ঘদি তোমার সৎ হয়, ভগবান তার সহায় হইবেনই হইবেন । 
এততি সত্য কথা। অদৎ কামনা হইতেই অসৎ কর্মের উদ্বব। অবস্ত 
ভগবৎ ক।মনা কামনা বলিয়! ধর! যায় না। কেন না শান্তর বলেন--“অকামো 
ভগবৎ কামে! বা।” নিষ্কাম হৃদয়ে কর্তব্য বোধে তাহার সেবা জ্ঞানে সকল 
কার্ধা করিয়া যাও নির্মল সত্যের জ্যোতিঃতে অন্তর উত্তাসিত হইয়া! উঠিবে, 
হৃদয়ে দিন দিন নব নব শক্তি পাইবে, তোমার অলক্ষ্যে তোমার লক্ষাপথ সত্যের 
আলোকে সুম্প্টরূপে প্রকাশ হইবে। 
রা সং 
ভক্তের ভক্তিডোরে ভগবান চির্দিন বাধ! । একাগ্রতার পূণ আকর্ষণ 
পড়িলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন ন|। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রে বহু 
আছে। করব প্রহলাদের কথ! একবার ভাব দেখি? তাই বলি একাখ্রমনে 
অকপট প্রাণে তাঁকে ডাক তিনি তোমার যাবতীয় অভাব তাঁর ভাব দিয়! 
পূর্ণ করিয়া দিবেন। মন প্রাণ খুলিয়া আত্মহার! প্রাণে, পাগলপার! হইয়! 
একবার যদি “প্রাণের ঠাকুর এস* বলিয়। ডাকিতে পার তবে তার সাধ্য 
কি যে দূরে থাকেন। তবে ভাই পরমহংসদ্দেবের কথায় বলি “ভাবের ঘরে 
চুরি" করিও না। সরল হই--কপটডার গন্ধও যেন থাকে না। 
Ld সং 
উপাসন! ক’রতে হ’লে আড়ঘর ছাড়তে হবে। অকুণ্ড আত্মদান যেখানে 
নাই সেখানে উপানন! লোক দেখান মাত্র হয়। তুমি যার জন্তু উপান্ন! 
করছ তোমার মন থাকবে তার কাছে পড়ে, আয়োজনে ত তোমার লক্ষ্যই 
আস্তে পারে না? প্রকৃতই যদি তাকে চাও তবে হৈ 65 কবলে চলবে 
না, তোমাকে হৃদয়ের প্রেমভর। অন্দর মহলেই এক! এক! তাব সঙ্গে মিল্তে 
হবে। বাইরের আয়োজন আডন্বরের মধ্যে তাকে তুমি লাভ কবতে 
পার নআর যদিও আসেন তবে হৈ চৈ গণ্ডগোলে তাকে উপভোগ করে সুখ 
ভে]গকর্তে পারবে না । 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ] মহা পুরুষের বাণী ৭৩ 





যখন যা করবে সঙ্গে সঙ্গেই যে তার একটা ফল পাবে এমন আশা 
হৃদয়ে পোষণ করিও না । যখনই যে কোন কর্ম্ম তুমি কর ন! বা সারাদিন রাত 
বসলে বসেই কাটাও না--তাতে কিছু আসে যায় না! আসল হচ্ছে তোমার 
মনের ভাব। ভাঁবকে পবিত্র কর তাহা হইলে অতি তুচ্ছ কাল মহৎ 
হইয়| সুন্দর গাঁবে তোমার নিকট প্রকাশ পাইবে। 


সংযম প্রতিষ্ঠা একবার হইলে তুমি দেখবে প্রত্যেক কান্ধের মধ্যেই তাহা 
ফুটিয়া উঠিবে। প্রথম মন--মন সংযত হইলে অন্তান্ত সব দিক সংযত হইয়। 
আনিবে। ইজি সংযম ইন্সিয় সংযম করিয়া তোমাকে বাস্ত হইতে হইবে 
না। মন সংযত হইলেই ইন্সিয় সংযম আপনি হইয়া আসিবে। ইন্সি 
সংযম মনঃ সংযমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সংযম যখন তোমার স্বভাবে 
পরিণত হইবে--সংযমের কৃচ্ছ তার মধ্যেও যখন তুমি আনন্দলাভ করিতে পারিবে 
তখনই তোমার সংযম সার্থক হইল বুঝিবে। 


* be 


যে সেবক, তার অভিমান আসতেই পারে না। কার উপর--কিসের জন্ত 
সে অভিমান করবে? যথার্থ সেবক হইলে সে যেদিকে চাইবে সেইদিকেই 
সে তার প্রাণের ঠাকুরকে দেখতে পারে। দেবকের কাজ যে তার সেবা 
করা, যদি সর্ব ঘটেই তার সেব্য বস্তুব সব্বা দেখতে পায় তবে আর অভিমান 
থাকে কি করে। সেবককে অভীষ্টদেবের চরণ ম্পর্শ পাবার অন্ত ধুলিকণ|র 
মত হতে হবে, তাঁতেই তার গৌরব-_তাতেই তার শাস্তি । এতে আত্মন্তরিতার 


স্বান কোথায়? 
চে # 


যাকে তুমি চাও, যাঁর তত্ব ভুমি জানতে চাও ডোমার মনফে ঠিক 
তার মত তৈয়ার করে নিতে হবে। তুমি যদি সত্যন্বরপ ভগবানকে জানতে 
চাও তাহা হইলে তোমাকে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। আধার আ্বধেয় 
সামঞ্জন্ত ন| থাক্‌লে ঠিক যেমনটা তুমি চাইবে তেমনটা তোমার পাওয়! 
হবে না। আব একটা কথ! সর্বদ| মনে রাখবে যে, ভিতর 


১৫ 
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'রাছির একলুরে বাধতে না পারলে কখনই প্রন্কত বস্ত লাভ রুরতে 
পারবে না, শাস্তিও পাবেনা। 


এ ¥ 


শত কল্পনা বা শত যুক্তি দিয়েও নিঃসন্দেছভাঁবে বুঝতে পারৰে না থে 
তিনি আর তুমি এক । এটাও মেমন উপলদ্ধি করতে পারবে না তেমনি তার 
চেয়ে যে তুমি ছোট একথাও স্বীকার না করে পারবে না। কাঁজেই আলাদা 
যখন আছ-_ছোঁটও যখন আছ তখন ওসব বাজে তর্ক ছেডে দিয়ে তার 
সর্বব্যাপিত্ব তোমার স্বীকার করে নেওয়াই শ্রে্ঃ। যদি তাকে সর্ধব্াপী 
স্বীকার করে নিতে পার তাহ'লে তুমি যে তার একথ! বুঝতে আর কোন যুক্তি 
ব! প্রমাণের অপেক্ষা থাকবে না, আগে তার হ'তে চেষ্টা কর তারপর তাতে 
মিলিয়ে যাঁওয় বা তন্ত কিছু । একজন রসিক ভক্ত ঝলেছিলেন__-. 


“বহ্মাণ্ড অনন্ত কোটা এ পৃথিবী তার একটি 
আমি তার একটি কুটী 
(হে হরি) তবু নয় কি তোমার?” 
তাই বলি, আগে তার হতে চেষ্টা কর} এর বেশী যা কিছু করতে যাবে 
তাতেই তোমার বন্ধন হবে। 
% be 
সা, রে, গা, মা, পা, ধা নি__এই সাতটা সুর পরম্পর পরম্পর হ'তে বিভিন্ন 
বটে কিন্তু যৰন সঙ্গীতের সঙ্গে প্রকাশ পায তখন এক অখণ্ড সৌনধ্যই সাঁধারণে 
অনুভব করে। এটাও যেমন, জগতের মূলেও তেমনি একই অরূপ ছন্দঃ-_বাঁশ্তব 
নান! রূপের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ হয়। 
সু % 
মিথ্যাবাদী, নির্কোধ ক্কপণ এবং দুহদয় এই চার বাক্তির সঙ্গে মিশিলে অনিষ্ট 
ভিন্ন ইষ্ট কখনই হয় না এইটা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হুইবে । 
খা by 
মৃত্যুকে শয়নের সময় শিয়রে ও জাগ্রতে সম্মুখে রাখিয়া কাধ্য করিবে। 


অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে নতুবা দিন দিন পাপ 
বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে। 


অগ্রহায়ণ , ১৩৩৩ ] নগরনংফার্তন ০ 











*# | 
সকলের মূলেই বিশ্বাস থাকা দরকার । বিশ্বাস শূষ্ভ হইয়া প্রকৃত সাধকের 
অনুকরণেও কোন ফল লাভ হয় না। 


বিনয়ে উন্নতি, সত্যতে পুরুষকার, ঈশ্বর বিশ্বাসে গৌরব, ধৈর্য্যে মহত্ব, বৈরাগ্যে 
শান্তি এবং নির্ভরে সম্পদ পাওয়! যায়। 
ক্রমশঃ 


নগর সংকীর্তন 


প্রেমভরে ভাইসব হরিবল ! 

নিশ্বাসে বিশ্বাস কর না সে আশ নামামূতে ভাস দিন গেল ॥ 
ভজ হরিনাম কহ হরিনাম লহ হরিনাম মঙ্গল 

জ্প হরিনাম তপ হরিনাম হরেন1টৈৈব কেবঙ্গ ॥১॥ 

দেখ দেখ মন মনেতে ভাবিয়ে রত্বাকর কত পাপী গ্রিল 

জপি মরা মর! প্রেমেতে বিভোর! আদি কবি তপোধন হল ॥২॥ 
কোথা নারায়ণ কোথারে নারায়ণ প্রাণান্তকালে অজামিঙ 

তনয় নাম ধরি ডেকে গেল তরি কে আছে আর এমন দয়াল ॥৩| 
যে ভাবেই ভাব সে ভব বান্ধব গোবিন্দ মাধব বনমাল 

সেইভাবে দেখা দেন বাঁক! সথা কাঁঙ্গালের ঠাকুর চিরকাল ॥৪॥ 
পরীক্ষিত শ্রবণে প্রহলাদ স্মরণে পৃজনে পৃথ্যুরাজ পেল 

শীতগ্মী সেবনে অক্র.র বন্দনে আত্মনিবেদনে বলীর হ’ল 1৫1 
শ্রীজঙ্গ্ূপে যত রমাকুল দরশনে গোপীকা কুল 

যোগী যোগধ্যানে সনকাদি জ্ঞানে হীগুক নারদ গানে পেল 1৬ 
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ক্রোধেতে পাইল রাবণ কুস্তকর্ণ হিরণ্যক শিপু শিশুপাল 
সত্যভামা আদি চ্ী! কুজ। কামভাবে কান্ত পেয়েছিল ॥4| 

সহজ ভাবেতে ললিতাদি অষ্ট কৃষ্ণ বশীভূত ক’রেছিল 

প্রণর ভাবেতে ব্রজ রাখাল সব কাধে চড়ি ঝুট! খাঁওয়াইল ॥৮া 
বাৎসল্য ভাবতে দশরথ কৌশল্য। শ্রীনন্দ যশোদ! কোলে নিপ 
ভয়েতে পাইল কংল মহারাজ মোহতাবে বসুদের পেল |৯॥ 
গুরুগাবে পেলেন সন্দিপনি মুনি মুতপুত্র দর্সিণ। দিল 
মিআ্রভাবেতে সুগ্রীব বিভীবণ আর পেল গুহক চণ্ডাল ॥১০॥ 
দাক্চভাবে পবন নন্দন রাম্ধনে হদে ধরেছিল 

শিষ্ভাথে কৃষ্ণে পাইল অজ্জু ন রথে রথী ক'রে রেখেছিল ॥৯১। 
যখন বদন হরে দুঃশাসন কোথা কৃষ্ণ বলে ডেকেছিল 

বসনরূপ ধরি আবির্ভূত হরি দ্রৌপদীর লঙ্জ। নিবারিল ॥১২। 
স্তনে বিষমীখি পূতনারাক্ষদী কৃষ্ণ বিনাঁশিতে এসেছিল 

দীন দয়াময় হইয়। সদয় দিব্য মতৃগতি তারে দিল ॥১৩ 

রাজ্য অভিল।ষে ধ্রুব শ্রীনিবাসে সকাম সাধনে পেয়েছিল 
গৌতম রমণী অহল্য। পাঁষাণী পদম্পর্শে মানবী হল ॥১৪। 

শ্রীহরি বাপরে জন্বরিষ নরে হরি দামোদরে সেধেছিল 

ভকত রক্ষিতে ভকত বৎসল গু্বাশা দর্প খর্বিবিল ॥১৫॥ 

জগাই মাধাই মহাপাপী ভাই আমার নিতাইকে কত মেরেছিল 
(এমন) অধম তারণ কে কোথা দেখেছ মার খেয়ে তবু প্রেম দিল ॥১৬৷ 
অশেষ ভকত সে কহিব কত সব চরণ মম সন্থল 

ভক্ত আরাধিলে হরিধন মিলে এই বাক্য যেন নিশ্চল ॥১৭4 
ভোলা বাবার কথা কি কহিব আর সেত আমার চিরকাল 
হিং! নিন্দা ভেদ ঘৃণ। পরিহরি পাগল মন গৌর নিতাই বঙ্গ ॥১৮। 


শ্রী 


কপট 


কপট চতুর কালা কাছে এসে আখিজল 
দেখা দিলে না কেউ মুছে না। 
দিবানিশি কাদি তাহে 


রূপ গুণ হানা আমি 
জানত জীবন স্বামী 
কপ! কর নিজ গুণে 


প্রাণ গলে না। 
সারারাতি নিরজনে 
মালা গাথি আন্মনে 


পায়ে ঠেল না। 
তব আশে, ছুঃখিনীরে কপট চতুর কালা 
এত ছল ন৷। দেখা দিলে না ॥ 
হনিয়ায় অবলায় 
কেউ পুছে না, 


শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী । 


শ্রীশ্রীঅময় নিতাই চরিত 


(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত") 
(৭) 

“বহুদিন হইতে আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি যে, কবে আমার প্রিয় 
মাধব আলিয়া আমার সেবা করিবে। তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়াই আমি 
তোমার সেবা অঙ্গীকার করিতেছি_-আর এখন জগদ্বাসী আমাকে দশন করিয়া 
উদ্ধার হইতে পারিবে। আমি সেই বৃন্দারণ্য বিহারী নন্দ নন্দন। বজ্র * 
আমাকে স্থাপিত করিয়াছিল। পূর্বে আমি পর্মতের উপরেই ছিলাম কিন্ত 
আমার সেবক র্লেচ্ছ ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়! রাখিয়া পলাইয়া 
গিয়াছে, আর সেই হইতে আমি এই স্থানেই আছি, তুমি আসিয়াছ ভালই 
হইআাছে, আমাকে সাবধানে এই কুঞ্জ হইতে বাহির কর।” এই বলিয়া বালক 

* ইনি শ্রীকষের প্রপৌত্র। প্রহ্যয় তনয় জনিরুদ্ধের রসে এবং 
রুব্দীর পৌতী সুত্তদ্রার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। যহবংশ ধ্বংস হইলে পর অজ্জুন 
তাহাকে ইন্দ্র প্ৰস্থে লইয়া যান এবং তথাকার রাঞ্জপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পুত্রের নাম প্রতিবাহু ।-_ লেখক 
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অস্তহিত হুইলেন। তখন মাধকেন্দ্র পুরীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । তিনি হঃখিত 
হইয়। ভাঁবিতেছেন “হায় ! আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না।” 
আর প্রেম।বেশে ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে 
প্রবলবেগে বারিধার। বিগলিত হইতে লাগিল। 

তখন ভোর হইয়াছে । তিনি চেষ্টা] কৱিয়৷ স্বীয় ভাব সম্বরণ করিলেন্‌। 
যেহেতু প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পরে স্নান করিয়৷ আসিয়া গ্রাম 
বানিগণকে বলিলেন--“দেখ, তোমাদের ঈশ্বর, সেই গোবর্ধানধারী শ্রীকৃষঃ 
কুপ্তের মধ্যে আছেন, চল সকলে মিলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া! আনি ।” কিন্ত 
কুগ্তমধ্য প্রবেশ করবার পথ নাই-চারিদিকে নিবিড় বন! লোক্কসকল 
আনন্দিত মনে কুঠার কোঁদ।লি প্রভৃতি লইয়া আদিল, আর তথ্বার পথ প্রস্তুত 
করিয়া তাহারা কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেখেন প্রকৃতই তাহাদের সেই 
গোঁবর্ধনধারী শ্রীহরি মাটী তৃণ গ্রস্ৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, 
সকলে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত । কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে 
ন। তখন আচ্ছাদন দূবীভৃত করিয়া বঙ্গবান লোৌকগণের সাহায্যে, ঠাকুরকে 
পর্ধ্বতোঁপরি লইয়া যাওয়া হইল, (প্রকাণ্ড ঠাকুর, তাহাকে তহুপযুক্ত এক 
সিংহাসনের উপর বদান হইল, পৃষ্ঠে একখানি বড় পাথর অবলন দেওয়া হইল । নয় 
শত নৃতন ঘট আসিল, গ্রামা ব্রাহ্মণের সেই ঘট দ্বারা গোবিন্দ কুণ্ড হইতে জল 
আনিলেন। নানা রকম বাঁন্ভ বাজিতেছে, স্ত্রীলোকের! গান গাইডেছে, আবার 
কেহ ব| নৃত্য করিতেছে । এইরূপে মহোৎসব হইল। দধি, দুগ্ধ, স্বৃত, পুষ্প, 
বস্তু প্রভৃতি কত থে আদিমীছিল, তাহার ইয়ত্ব। ছিল ন।। অভিষেক কার্ধ্য 
আরম্ভ হইল। মাধব পুরী নি হন্তে ঠাকুরের অভিষেক করিলেন। প্রথমে 
গাত্র ধৌত করিয়। অঙ্গ ময়লা দূর কর! হইল। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতে স্নান 
করাইয়া তাহার অঙ্গে শত ঘট জল ঢালা হইল । পুনরায় তৈল মাখাইয়। স্থান 
সমাণড হইল। হুগ্ম বস্ত্ৰ দ্বারা শ্রীজঙ্গ মার্জন করিয়া নৃতন বস্ত্র, চন্দন, তুলসী পুষ্প 
শাল্য প্রভৃতি পরাইয়াদিলেন। পুরী গোস্বামী প্রাণের সহিত তঞি করিয়। দধি, 
দুগ্ধ, সন্দেশ প্রভৃতি যাহা কিছু আসিয়াছিল তত্বারা ঠাকুরের ভোগদিয়। আরতি 
করিলেন এবং দওবৎ হইয়| নিজকে সমর্পন করিয়! দিলেন। গ্রামের লোক তাহা- 
দের যত তওূল, ডাল ও গোধুম চূণ ছিল, কুস্তকারের গৃহে যত মৃংপাত্র ছিল 
সমস্ত আসিল। প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে দশজন ব্রাহ্মণ আলিয়া রন্ধন 
টড়াইয়! দিলেন। এই রন্ধন যে কত রকমের এবং তাছার পরিমান যে কত 
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আমরা তাহ! বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই রাশি রাশি অভ্র বাঞ্জন, নব বস্ত্রের 
উপর পলাশের পত্র রাৰিয়। তত্পরি স্থাপিত হইল। অন্নের পার্শ্বে রক্ষিত 
যে রুটির রাশী রহিয়াছে তাঁহ। দেখিয়া বোধ হইল যেন পর্ধতের পার্থে উপপর্বত 
স্থাপিত হইয়াছে । আর-- 

“তার পার্শ্বে দধি দুগ্ধ মাঠা শিথরিণী। 

পায়স মথনী সব পাশে ধরি আনি ॥ 

হেন মতে অম্নকূুট করিয়া সাজন। 

পুরী গোসাঞি গে।পালেরে কৈল সমর্পণ ॥ 

অনেক ঘট ভরি দিল সুশীতল জল। 

বহু দিনের ক্ষধ! গোপাল খাইল সকল | 

যগ্ঘপি গোপাল সব অন্নব্যঞ্জন খাইল ॥ 

তাঁর হন্ত স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হইল ॥ 

ইহ! অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি। 

তার ঠাঁই গোপালের লুকা কিছু নাঞি ॥” ( চৈঃ চঃ ) 

তখন পুরী গোস্বামীর আদেশে ব্রাহ্মণগণ গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতাগণকে 
প্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। পাশ্ববর্তী গ্র।ম সমূহ হইতে যাহারা গোপাল দর্শনে আলিয়া- 
ছিল তাঁছারাও প্রসাদ খাইয়! গেল, পুরীর অপুব্ব প্রভাবে সকলেই চমত্কৃত 
হইল। আর তাহার সঙ্গ গুণে সকলেই বৈষ্ণব হইল। পুরী গোস্বামী সমস্ত 
দিনই উপবাসী ছিলেন। রাত্রে ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া কিছু ছগ্ধ পান করিলেন। 
মহোৎসব কাৰ্য্য এই একদিনে সম্পূর্ণ হইল না। প্রত্যহই চলিতে লাগিল। 
পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুহ হইতে এক এক দিন এক এক গ্রামের লোক আপিয়] 
মহোৎসব করিয়া যাইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত দূর দেশের লোক, গোপাল 
প্রকট হইয়াছেন শুনিম! নান! দ্রব্য লইয়। আিতে লাগিলেন । গোপাল থে 
ব্রত্ধবাসীগণের প্রাণ, সেই গোপালের আবির্ভাবে তাহার! যেন নব জীবন লাভ 
করিল। গোপালের ব্রজ্বাসীগণের প্রতি কত ম্নেহ তাহ! কি বলিবার? 
এক কথায় উভয়ে উভয়ের ভালবাসায় বদ্ধ। 
মধুরায় বড় বড় ধনীর বাস। তাহারা ভক্তি করিয়া! নানাদ্রব্য ঠাকুরকে 

দিয়া যাইতেছেন। বর্ণ, রৌপ্য, বন্ধ, গন্ধ, ভক্ষ্য” প্রভৃতি নিত্য অসংখ্য আসি- 
তেছে, এইরূপে ক্রমশঃ গোপালের সুন্দর মন্দির পাকগৃহ, চারিদিকে সুউচ্চ 
প্রাচীর প্রভৃতি নিন্দিত হইল । ব্রজবাসিগণ সকলেই গোপালকে গাভী দিয়াছে, 
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তাহাতে তাহার সহঅ দহজ্র গাভী হুইয়াছে, এখন গোপালের রাজার ন্যায় 
দেব! চলিতেছে, মাধবপুরীর তাহাতে বড়ই আনন্দ, ইহার মধ্যে গৌরদেশ হইতে 
দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, মাধব তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া 
সেবার ভার দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের আর কোন দিকে কোন ক্রট 
নাই। পরমানন্দে সেব| চলিতেছে । 
এইরূপে আর দুই বৎসর অতীত হুইয়া গেলে, একদিন পুরী গোন্বামী স্বপ্ 
দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, “গোদাঞি আমার দেহ শীতল হয় না, তুমি 
নীলাচল হুইতে সুগন্ধি মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। কিন্তু 
একার্য্যের ভার অন্যের উপর না দিয়া তুমি স্বয়ং করিবে ।” তিনি ঠাকুরের প্রতা।- 
দেশ বাণী অবগত হইয়া অতীব আনন্দিত চিত্তে গৌড়দেশ দিয়া নীলাচল অভি. 
মুখে যাত্র। করিলেন এই সময়েই কয়েকদিবদের জন্য তিনি শাস্তিপুরে শ্ 
অদ্বৈত ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার 
নিকট দীক্ষিত হইয়া ধন্ত হন। 
নানা তীর্থ ভূমি অতিক্রম করিয়া গোস্বামী আবার চলিতে লাগিলেন । 

পথে রেমুণাতে গোপীনাথ দর্শন করিতে গেলেন। গোপীনাথের অঙ্গ মাধুরীর 
তুলনা হয় না। তিনি দেখিয়া মোহিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দাবেশে 
বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন, পরে গোপীনাথের ভোগের বিবরণ জানবার জন্ত 
উৎসুক হুইয়া জগমে।হনে বসিলেন। দেখিলেন ঠাকুবকে যে সমস্ত ভোগ দেওয়া 
হয় তাহ! উত্তম। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে তিনি শ্ীগোপালকেও এরূপ 
ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। সন্ধ্যাকালে অমৃতকেলি নামক ক্ষীরভোগ 
দেওয়া হয়। অপর কোন দেব মন্দিরে এরূপ ভোগের বন্দোবস্ত নাই। 
যথাকালে নিয়ম মত বার খানি ক্ষীর ভোগ দেওয়া হইল। এই যে এই ভূবন 
বিখ্যাত ক্ষীর, ইহার আশ্বাদ কিরূপ তাহা! জানিবার জন্তু গোঁসাঞ্চির 
মনে বাসন! জন্মিল, ইচ্ছা ইহার তথ্য অবগত হুইয়া তাঁহার ঠাকুরের জন্তও 
এই মত ভোগের বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু মনোমধ্যে এই ভোগের উদ্বয় হওয়ায় 
তিনি বিশেষ লজ্জিত হইলেন, কাহাকেও কিছু বজিলুন ন! । 

“অযাচিত বৃত্তি পুবী বিরক্ত উদ্দাস। 

অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ॥ 

প্রেমামৃতে তৃধ--ক্ষধ! তৃষ্ণ) নানি বাধে । 

ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥* চৈঃ চঃ 
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গোসাঞি লজ্জিত হুইয়! মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, গ্রামের শুষ্ত হাটে গমন করিয়া 
ভুবন মঙ্গল নাম কীর্তনে রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভোগ দিয়া 
পূজারী শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর তাহাকে প্বপ্রে বলিতেছেন,_-“উঠ, 
আমার নিচোল বন্ মধ্যে একখানি ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছি, তোমরা আমার 
মায়ায় জানিতে পার নাই । ইহ! লইয়া তুমি বাজারে যাও, দেখিবে মাধবেল্গ 
পুরী নামক জনৈক সন্যাসী নাম কীর্তনে নিশি যাপন করিতেছেন, তিনি আমার 
প্রিয়জন তঁহোকে দাও।” পুঙারী তাঁহার দেবতার আদেশবানী অবগত হইয়া 
আনন্দে অবশ চিত্ত হইলেন, এই অপূর্ব ভক্ত প্রবরকে দেখিবার জন্ত বলবতী 
বাসনা জন্মিপ । তিন্রি ঠাকুরের ধরাব অঞ্চলে লুক্কায়িত ক্ষীর খানি লইযা 
গমন করিলেন এবং মাধবেন্ত্রকে তল্লাস করিয়া তাহার সন্মুখে উহ! স্থাপন 
করিজ্পীন আর বিনীতভাবে প্রণাম করিয়। বলিলেন “গোসাঞি! আমাদের মুরলী- 
ধারী গোপীনাথ আপনার নিমিত্ত এই ক্ষীর চুরি করিয়! ধড়ার অঞ্চলমধ্যে লুঞ্কাইয়। 
রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার তার! প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি আস্বাদ করিয়! 
ধন্য হউন ।” 

ঠাকুর তাঁহার ভক্তের নিমিত ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিল, তাই সেই দিন 
হইতে তীঁহার নাম হইল "ক্ষীর চোর! গোপীনাথ ।* 

শ্রীগৌর ভগবান নীলাচলে গমন করিবাৰ সময়, এই রেমুখাতে আসিয়া 
ঠাকুরের এই ক্ষীর চুরি ঘটনা অতীব আনন্দের সহিত তাহার ভক্তগণের নিকট 
বিবৃত করিয়াছিলেন! এই স্থানে আমি অমি॥ নিমাই চরিত গ্রন্থ হইতে কিছু 
উদ্ধৃত করিয়া প্রিয় পাঠকবর্থকে উপহার দিব। 

“ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুল মুরলীধর, প্রভু এই প্রথম খিভুজ মুরলীধর সৃষ্টি 
আপনি দেখিলেন এবং ভক্তগণকে দেখাইলেন। 

"এ কথার তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইযাই দ্বিভুজ 
"মুরলীধরের ধ্যান শিক্ষা দিতে লীগিলেন। 











ক্রমশঃ 


বৃথা 


(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক পিখিত। ) 


দেখতে যদি না পাই প্রভু পূ তে যদি ন! পাই প্রভু 
তোমার মোহন যুগল রূপ সকাল সাঝে ঈচরণ 

নয়ন পেলাম কৈ, হস্ত পেল'ম কৈ? 
গুন্তে যদি ন! পাই প্রভু যাইডে যদি ন! পাই প্রভু 
তোমার মধুর বাশীর গান তোমার পদ কমল তলে 

কর্ণ পেলাম কৈ? চরণ পেলাম কৈ, 
ডাঁকৃতে যদি না পাই প্রভু তা হ’লে সব বৃথাই হ’ল 
দিনাস্তডেতে তোমাকে জীবন শুধু খেটেই ম’ল 

বদন পেলাম কৈ, সার্থক হ’ল কৈ? 

আমাদের দুরবস্থ' 


(শ্রীযুক্ত বিপ্রবন্ধু ভট্টাচাৰ্য্য লিখিত। ) 

সেদিন জনৈক যুবক পাশ্চাত্য বিস্তার বিশেষ পারদশিত| লাশুন্চক কয়েক 
খানি প্রশংসাপত্র পাইয়া কোন কার্যোপলক্ষে আমার নিকট আসিয়া নানা 
বিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রশ্নগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবিবার কিছু ছিল 
না। আমি প্রশ্রগুলি শুনিয়। আনন্দিত ন| হুইয়া বরং বিশেষ ছুঃখিতই হইয়া 
ছিলাম। কারণ, যে ভারতবর্ষ এক সময় সর্ববিষয়ে পৃথিবীর শীর্বস্থানীয় ছিল, 
যে ভারতের জ্ঞানভাগারজাত অমূল্য স্বীয় সমূহের সামান্য সামান্ত 
জ্যোতীকণা পৃথিবীর নানা স্থানের নানাবিধ তমোরাশী হরণে সক্ষম ছিল, 
ভূষ্বর্গ বলিয়া যে ভারত একদিন অন্তান্ত জাতির নিকট বিবেচিত হইত ; সেই: 
ভারতের আধ্য-সম্তানগণ এমন অর্থহীন, ভাবত প্রশ্নও করিতে পারে ! এইটাই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩] আমাদের হঁরব্থা ৮৩ 








আমার দ্বঃখের কারণ। আরও হুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা পার- 
দর্শিতা লাভ করিয়! ইহার! পূর্ব পূর্বব আর্য খবিগণের নানাবিধ কুৎসা করিতেও 
বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। যাহাই হউক এমুন সময় আমার জনৈক বন্ধ 
আসিয়া এই সকল বিষয় অবগত হইয়| খুব হঃখের সহিত বলিলেন, “ভাই ৷ আধ্য 
সম্তানগণের এরূপ দুরবস্থার কারণ কি ?” 

বন্ধুবরের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলাম--"ভারতের অতীত ইতিহাস এ 
প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এবং পুর্ব পূর্ব ভারত স্গ্তানগণের সুপবিত্র জীবন 
কাহিনীও জলদ গম্ভীরম্বরে উত্তর দিয়! বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক 
বলের অভাবেই আজ আর্ষাসন্তানগণের এই শোচনীয় অধঃপতন ।” তখন নানা, 
ভাবে বন্ধুবরের সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা! হইয়াছিল। 

সতা সত্যই যদি আমর! নিজ নিজ হৃদয়কে সরল ভাবে এই প্রশ্ন করি, 
তাহ! হইলে হৃদয়ই বলিয়া দিবে যে, ধর্মবলই ভারতের সর্বপ্রকার শক্তির 
কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। যাহার স্ুমহান্‌ হ্গিগ্ধ জ্যোতিরাশী অস্থি মজ্জাগত হুইয়া 
নিকযস্থিত অসির স্তায় আধার স্বরূপ হইয়া আমাদের সর্বতোভাবে রঙ্গ 
করিত, আজ নিজেদের দোষেই সেই ধর্ম্মবল হারাইয়া আমর! দেবত্ব হইতে 
পশ্ুত্বে নামিয়াছি। জ্ঞানের আকর স্বরূপ সেই আধ্যাত্মিক বল হারাইয়া এখন 
আমর! দিশাহারা হইয়া অবিদ্যা রাক্ষসীর হাতে পদ্ডিয়। বিপথে চলিয়া জীবন 
বিপন্ন করিতেছি। 

আমাদের চৈতন্ত গিয়াছে আমরা জড় হইয়া আছি, আত্মজ্ঞান হারাইয়া 
দেহাত্ম বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া মিথ্যাকে সভ্য বোধে বিলাসিতার শোতে অঙ্গ 
তাদাইয়া অধঃপতনের পথে খরবেগে অগ্রসর হইতেছি। অবিস্তার আকর্ষণে 
কৃত্রিম চাকৃচিক্যে বিমোহিত হইয়া ক্ষণিক সুখের আশার শান্তি স্থধাময় অনন্ত 
সুখে বঞ্চিত হইয়া নান! প্রকার হঃখ পাইতেছি। 
" পূৰ্বেৰ সমাজের মন্তকম্বরূপ ব্রাহ্মণগণের জ্ঞানপ্রস্থত নিয়মাবলি দ্বার! ব্র.হ্ষণেতর 
জাতি নকল চালিত হইত। ব্ৰাহ্মণগণ সম্পূৰ্ণ পিক্ষামধন্্ী ছিলেন। সাংসারিক 
নানাবিধ প্রলোভন তাহাদের নির্মল মনকে বিচলিত করিতে পারিত না। 
নিজ নিজ সাধনলন্ধ জ্ঞান ও ভক্তিয়প জনুল্য রত্ব তাঁহাদের সকল অতাৰ 
অভিযোগ দূর করিয়া দিত। মধুমক্ষিকাগণ যেমন ভ্রমেও বিষ্ঠার দিকে ফিরিয়া 
চাহে না, সুগন্ধি পুম্পের দৌরভময়্ী মধুপানেই যেমন আনন্দে বিভোর থাকে, 
সেইরূপ ব্রাঙ্গণগণ সংসারাসক্তিকে দুর্গন্ধময় বিষ্ঠাতুল্য জানিয়া তাহার দিকে 





৮৪ তক্তি [ ২৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য! 





ফিরিয়াও চাহিতেন না, কেবল সাধনার ধন লচ্চিদানন্দঘন শ্রীহরির ভজনানন্দে 
বিভোর থাকিয়৷ শাস্তির লহর প্রবাহিত করিতেন। তাহাতে তাঁহারা নিজে 
ত ধৰন্ত হইতেনই অন্তান্ত সকলেও তাহার পরশ পাইয়া রোগ, শোক, দুঃখ, 
দারিদ্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের 
ংসর্গে বনের হিংস্র জন্ত সকলেও নিজ নিজ হিংসাবৃতি ভুলিয়া যাইত। 

ভগবান্‌ প্রিয় ভক্ত নারদ্রকে বলিয়া,ছিলেন যে, “আমি বৈকুণ্ডে বা যোগী- 
গণের হৃদয়ে অবস্থান করি না! আমার ভক্তগণ যেখানে আমার লীলাগুণাদি 
কীর্ভনকরে আমি সেইখানেই পর্বদা বান করি।” সুতরাং যেখানে ভক্ত 
সেইখানেই ভগবানের নিত্য আবিাব। তক্তিযৌগের সাধনায় ভগবৎ কৃপা" 
বলে তাহারা এমন শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, রাঁজরাজেশ্বর হইতে পথের ভিখারী 
সকলেই তাহাদের আনুগত্য করিতে বিন্দুমাত্র কু্ঠিত হইত না, তাহাদের 
নির্দিষ্ট নিয়মাবলীতে স্বার্থের গন্ধমাত্রও থাকিত না, তাই উহা! সকলে বিনা 
বাক্যবায়ে পালন করিত। কেবল যে সম্ধত্যাগী সন্যাসীগণেরই এরূপ ক্ষমত! ছিল 
তাহ! নয়। শ্ত্রীপপুত্র লইয়। গার্স্থ ধৰ্ম্ম পালন পূৰ্ব্বক যাহারা উপাসনাৰলে 
বলীয়ান হইতেন তাহাদের সকলেরই এ ক্ষমতা ছিল। তখনকার ব্র।দ্ধণগণ 
গ্রথমাবন্থায় শান্ত্রাঙ্গসারে ব্রহ্ধচর্য্য ব্রত পালন পুর্ধক ভগবত আরাধনা দ্বার! 
শক্তিসম্পন্ন হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন কাজেই সংসারের মলিনত। 
তাহাদের স্পর্শ করিতেও পাগ্ি না। তাঁহারা ঈশ্বরের সংসারবোধে কেবল 
কর্তব্য পাপন জন্য দাগ ভাবে সেই আনন্দময় ভগবানের চরণে মন-প্রাণ 
সংযুক্ত রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতেন। উদ্ভ্র/্তচিত্তে অপথে কুপথে গিয়া 
তাহার লক্ষ্য হারাইতেন না। আর এখন ঘে অবস্থায় এই সমাজের মন্তক 
স্ব্নপ ব্রান্মণগণ উপনীত হইয়াছেন সে কথা ভাবিলেও দুঃখে বুক ফাটিয়া! যাঁয়। 
কদাচারী হুইয়। নিঞ্জের মঙ্গল ঘট নিজে পদ|ঘ|তে চূর্ণ করিয়। দিয়া এখন 
হায় হাঁয় করিয়া মরিতেছেন। আনন আবার আমর! আমাদের পুর্ব পুক্ুষ- 
গণের পদ্বাঙ্ক অঙ্গুদরণ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। আমরা 
নিজের ভাল হইতে পারিলে আবার আমাদের আদর্শ করিয়। অন্য সকলেই 
সৎ্পথে--আনন্দের পথে অগ্রদর হইবে। তখন আর আরধ্য-সন্তান গণের এমন 
শোচনীয় ছরবন্থ। থাকিবে না। 


গোর-গাঁতি 
( শ্রীযুক্ত যতীন্বনাথ রায় লিখিত । ) 


নাচত গোর! জ্ীবাস-অঙগনে। 
পুরব কথা কিয়ে পড়ল স্মরণে ৷ 


“কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলি অন্গুৎণ রোয়ত, 
শাওন কি ধার! সম, আখিঘুগ ঝুরত। 
চারিদিক নেছারত ইতি উতি ধাওত, 
"্ক।£া” “কহ!” বলি ঢুঁড়ত সঘনে ৷ 
পুলক-কদধ ভরলছি অঙ্গ, 
থির দিঠি মরি নয়ন-অপাঙ্গ, 
কণু বনু রণ নুপুর বোলত, 
বাজত মৃদঙ্গ করতাল কি সঙ্গ । 
ভকত জন ষত হরিগুণ গাওত, 

- অলস “অবোধ” হাম ও নাম কীর্্তনে ॥ 


সেরে 


জ্বীভগবছুপাসন। 

. (শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ লিখিত ) 

দিবি ভূমৌ তথাবাসে! বহিরন্তশ্চ মে বিভূঃ 

যে বিভাত্যবভা সাত! তন্যৈ সৰ্ববাত্মনে নমঃ | 

যে বিস্ু সকলের অন্তরাত্ম! হইয়া স্বঃলোকে, ভূলোকে, আকাশে ও আমার 

অন্তরে ও বাহিরে বিয়াজ করিতেছেন, সেই সর্বাত্/। পরমেশ্বরকে জামি 
নমস্কার করি। 

মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্বয়তেগিরিং। 

যত্কপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 


৮৬ ভাঁভি [ ২৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য! 





হাছার কৃপায় মুক ব্যক্তি বাচাল হয়, পঙ্গু ব্যক্তি গিরি লঙ্ঘন করে, সেই 
পরমানন্দ স্বরূপ সর্বশোভাধার পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি। 
* বাঙ্গলার সর্বজন পরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত কবি দ্বাখ প্রসাদ গা হিয়াছেন-_ 
উপসনাভেদে মাগে! প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ। 
(যে জন ) প[চেরে এক ক'রে ভাবে তার হাতে মা কোথা বাচ॥ 
বন্ততঃই-_- 
চি্রয়স্ত।দ্বিতীয়ন্ত নি্ধলস্তাশরীরিণঃ। 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ধণো রূপ কল্পনা ॥ 
সাধক বা উপাসকের ছিতের জন্তই জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধি শৃন্ত 
ও জশগীরী পরমত্রঙ্ষের রূপ কল্পিত হইয়াছে । হিন্দুশাস্ত্রে নিষ্প/ধিকারীদিগের 
জন্তই প্রতিমাঁদি পূজার ব্যবস্থা আছে এই প্রতিষাদি জ্ঞানী সাধকের নিকট অনেক 
সময়েই অদ্বিতীয় ও চিন্ময় ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদক সান্কেতিক চিহ্ন ঝ ৪5১৭৮০! মাত্র। 
এ সথন্ধে কুলাণব তত্ত্রে সুম্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে 
অধ তিঠতি বিপ্রাণ!ং হৃদি দেবোমনীযিণাং। 
প্রতিম! স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্বত্র বিদিভাত্মনাম্‌ ॥ 
অর্থৎ বিগ্রগণ অগ্নিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া থাকেন। মনীষী পঞ্ডিতগণ 
দবদয়ে ব্রন্গ বস্তুর ধারণা করেন। ্বন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ গ্রতিমাদিতে ঈশ্বর দর্শন 
করিয়! থাকে, কিন্তু যাহার! পরমাআফে বিদিত হইয়াছেন, তাহার! সর্বত্র অর্থাৎ 
সর্ববভূতে ভ্রহ্মদশন করিয়! থাকেন । 
সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, জ্ঞানী সাধকের নিকট ব্রহ্ম কখন 
দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি সঙ্ধীণ সীমায় মধ্যে আবদ্ধ নহেন। ফলতঃ বৃহত্ব হেতুই 
প্যমাত্ম।র নাম ব্রহ্ম । কঠোঁপনিষৎ বলিয়াছেন £-.. 
"অণে।রণীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান্‌”। 
তিনি জণু হইতেও ক্ষুদ্ধ এবং অতি বৃহৎ হুইতেও বৃহৎ । এইরূপ বিরুদ্ধ 
গণ বিশিষ্ট পরমাত্মার ধারণ! সাধারণ মনুষ্যগণের পক্ষে ধে অতীব কঠিন 
সছিধয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

*"প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল আমি দেওঘরের খবি পরলোকগত মহাত্মা 
রাজনারায়ণ বন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তীহাকে হিন্দুধর্দ্দের নিগুঢ় 
তত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতে অনুয়োৌধ করিয়াছিলাম। তিনি 
কিছুমাত্র চিন্তা ন! করিয়াই বলিলেন 


" অগ্রহীয়ণ' ১৩৩৩ ] শ্ীতূগ্বদ্রপাসন! ৮৭ 


~ “প্রণবই ছিন্দুধ্ম্মের অস্থি, মুজ্জ! ও প্রাণ । প্রণব তত্ব না বুঝিলে হিন্দুধর্ম বুঝা! 
যায় না ॥” ৃ্‌ 
এই প্রণব তত্ব বিশদক্কপে বুঝিতে হইবে ব্রেমাত! গাযত্রীর অর্থ সুস্প্ 
ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। স্মৃতরাং উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে প্রণবের গুরুত্ব 
ও প্রভাব যে অত্যন্ত অধিক তাহা বলাই বাুল্য। সমগ্র আর্য্যশান্ত্রে সুকৌশলে 
প্রণব ও গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টাই বঙ্গবতী পরিদৃষ্ট হয়। যাহ! হউক 
প্রণব যে পরমাত্মার একটা সাক্ষেতিক গৃহনাম এবং এক অ, উ, ম, এই 
তিনটা অক্ষরের মধ্যে যে অনস্ত ভাবরাশির সমাবেশ রহিয়াছে তাহা চিন্তাশীল 
সাধক মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন) এ বিসয়ে অধিক কিছু বলিবার চেষ্টা কখনই 
সমীচীন নহে। উপনিষদাদিতে লিখিত আছে-__ 
ানন্দং বহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন। 
বরহ্গানন্দ বিদিঠ হইলে কোনকপে ভগ্রস্ত হইতে হয় না। অস্ততঃই 
ভগবান আনন্দস্বরূপ | 
তিনি আনন্দময় এবং তাহ! হইতেই নিখিল আনন্দ-প্রবাহ নিষ্পনদিত 
হইতেছে। পণ্ডিতগণ “কৃষ্ণ? শব্দের নিরুক্তি করিতে যাইয়! বলিয়াছেন 


‘কৃষিভূ বাঁচক শব্দোণশ্চ নিবৃতি বাঁচকঃ’। 

অর্থাৎ সৎ ও আনন্দ এই দুইটা যাহার স্বরূপ তিনিই কৃষ্ণ, ডাহু। 
হইলে কোন অনির্বচনীয় সদানন্দ পুরুষের নামই কৃষ্ণ । আবার কেহ কেন 
বলেন আরাধনা হইতেই রাধ। শব্দের উৎপত্তি । তাছা হইলেই বুঝা গেল 
জ্ঞানী সাধকের নিকট “রাধাকষ্ণ” শব্দের অর্থ ভক্ত ও ভগবান। জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার যোগই রাধাক্লফ্ণের মিলন। এই মিলনের ভ্বন্ঠ পূর্বরাগাদি 
হইতে আরম্ভ করিয়া জীবাত্মার নানাবিধ ভাব বিপর্যয় ঘটিয়৷ থাঁকে । জীবাত্মার 
প্রবল আকাজ্কা ও তাহার পরিণতি বর্ণনা করিব্)র লন্ত ভক্ত কবিরা লৌকিক 
উজ্জ্বল রসের ভিতর দিয়! ভাবরাজ্যের .ক্সনেক সুস্ম ও নিগুঢ় অবস্থা বর্ণনা, 
করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণ লোকে এই সফল নিগুঢ় রহস্ত ধারণ, 
করিতে সমর্থ হয় না। তাই রাধাকষের নামে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত 
করেন এবং শ্রীমন্তাগবতাদি পুরাণে বণিত শরীকফের রাসলীলাকে একনি 
আশ্রীব্য অশ্রদ্ধের বিষয় মনে করেন।  এসবন্ধে বিশ বৎসর অতীত হুইল, 
আমি আমার “সংস্কৃত সাছিত) বিষয়ক প্রস্তাব” নামক পুস্তকে যাহ! লিপিবছ 


৮ 'পত্বক্তি [ ২৫শ ব্য, ৪র্থ সংখা! 





ফরিয়াছিলাম তাহ] অত্বাপি সত্য বলিয়া জলে করি। যে ব্রলগ্রন্দরীগণের 
মধুর প্রেমে ভগবান স্বয়ং বাঁধা পড়িয়াছিলেন, প্রিয় বিরহে উন্মাদিনী লেই" 
্জা্নাগণের কতিপয় বিরহ গীতি ভাগবতের প্লাস পঞ্চাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয় 
আমি লিৰিয়াছিলাম_ 

“এই লকল পরম পবিত্র শ্লোক লৌকিক কাম বিকারে কলুষিত নহে। 
হাদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশের কোন নিগুঢ বাসন! যে, এই সকল স্লোকে 
পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহাঁ ভক্ত আর ভক্তের প্রাণধন ্রভগবানই জানেম। 
সেই হাদয়সর্ধন্থকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, দর্শন করিয়াও ভক্তের অনন্ত 
পিপাসা! কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। সতী নারীর যেমন পতিমূখ দর্শন লাস! 
হাদয়ে সর্ধদ]ই বলবভী, সেইরূপ সেই জগঠপতিকে দশন করিবার নিমিত্ত 
তক্তও অনুক্ষণ লালায়িত । তাই বুঝি ভক্ত প্ৰাণেশ্বরের উদ্দেশে 
বলিয়াছেন 

” অজাতপক্ষ ইব মাঁতরংস্খগাঃ 
সতন্যুং যথ| বৎসতরা ক্ধার্তাঃ | 
প্রিয়; প্রিয়েব বুষিতং বিষ 
মনোহ্রবিন্যক্ষ দিদৃক্ষতে ত্াম্‌॥  ভাঃ ৬।১১।১৬ 


অজাতপক্ষ কিছঙ্গশিগ্ড যেমন প্বীয় জননীর জন্য কাতর হয়, কুধার্ত গোব্থস 
টেগন 'মাতৃত্তন্ত পান করিবার জন্ত লালায়িত হয়, প্রোধিত ভর্ভুক। বিষ 
পর্তী যেমন প্রাণপতির নিমিত্ত উংকষ্ঠিত| হন, হে পল্মপলাশলোঁচন! তোমাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার মন তেমনি ব্যাকুল ছইতেছে। 
তাই বুঝি সতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া ভক্তবৎসল ভগর্বানও নিজ মুখে 
বলিয়াছেন-- 
ময়ি নির্বছহদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শলাঃ | 
বশেকুর্বস্তি মাং ভক্ত্য| সৎস্তিয়ঃ সংপতিং যথা 1 ভাঃ ৯৪1১৬, 
শতিত্রতা নারীগণতযেমন ভক্তিবলে পিকে বশীভূত করেন, সমদণী 
সাধুগণও তজজপ, আমাঞ্জে হৃদয় সমর্পণ করিয়া, সর্ব্যতোভারে আমাকে বশীড়ত 
করেন। 
ক্রমশঃ 
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“ভক্তিরগবতঃ সের্কী ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তক্তিরানন্দরপা। ৮ ভক্তিক্তস্ত ভীবনম্‌ ॥৮ 


প্রাথন! 


কে আছে এমন আপনার জন 
কে আর করিবে সাস্তন! । 
কারকাছে যাব কারে ঝ জানাৰ 


তোমা বিনে হরি, বলনা ॥ 

হে সব্বনিয়ন্তা ! নিমেষ অবধি করিয়া এই যে বৎদরাভ্তকাল অপ্রতিজত্ 
গতিতে চলিয়াছে তাহা! তোমারই ইচ্ছ! শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিরন্তর 
তোমারই ইচ্ছায় জগতের যাঁবতী বিষয়ের পর্রিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তিল তিল 
করিয়া সময় ক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহেল্ট্রিয়াদির অবস্থাও বেশ পরিবর্তন 
ঘটা ইয়া, দেহ, গেছ, ধন, জনাদির ভাবে ভাবাইয়। কখনও সুখ, কখনও দু:খ প্রদান 
করিয়া বেশ মজার খেলাই খেলিতেছ। খেলার সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের নশ্বরতাও 
বুঝাইতেছ। কিন্তু যাহার! সেই নম্বরত! বুঝিতে পারিয়। তাহ] ত্যাগ করিয়! 
তোমার চির-মঙ্গলময় নাম আশ্রয়ে চিরসুন্দর, নিত্য সভ্য তোমার অভয় পদ 
আশ্রয় করিতে পারিতেছে তাহারাই ধন্ত, তাছারাই কৃতার্থ, তাহারাই যথার্থ 
ভাগ্যবান । আঁর যাহারা মোহান্ধ, তাহার! তোমার কোন তত না লইয়া 
অসৎ সঙ্গে নানাবিধ পপ কর্মে লিপ্ত হইয়। নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিস! চিরকালের 
ভক্ত শাহ্িনুখ লাতে বঞ্চিত ধাকে | 
দয়াময়! আমার জীবনের থে সুদীর্ঘকাল তোমাকে ভুলিয়। সংসার মো- 
জালে আবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার শান্তি ভোগ করিলাম ইহার কি কোন 
পরিবর্থন ঘটাইবে না? জগতের সফল বস্তুর পরিবর্তন হইতেছে কেবল আমায় 
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এই অসৎ ভাবের পরিবর্তনই কি হইবে না? তোমার নাম করিয়া, তোমার 
লীলাগুণ স্মরণে মন প্রাণ কীদাইয়া দাও, আমি তোমার নামে, তোমার গুণ- 
গানে কা।দিয়! কদিয়া আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া লই । হে বিপদবারণ ৷ 
বিষয়াশক্ত চঞ্চল মনের পরিবর্তন ঘটাইয়। জীবনের যাহা লক্ষ্য, প্রাণের যাহা 
যথার্থ শান্তির নিদান সেই সুখময় ভাবে ভাবাইয়া তোমার গুপবিত্র প্রেমভক্তি 
লাভে ধন্ত কর । আমার জীবন কি এমন করিয়! অন্ধের মতই কাঁটিবে? লও 
প্রভু, তোমার দিকে টানিয়া লণ্ড; বিষয়াসক্তির পরিবর্থে তোমার নামে রুচি 
হউক, কামনার পরিবর্তে তোমাকে দেখিবার লালসা জাগুক, অভাবের অভাব 
করিয়। তোমীর ভাব লাভে কৃতার্থ কর। দীনবন্ধু ছে, কাতর প্রাণে আজ তোমার 
নিকট আমার এইটাই প্রার্থনা । 


কেমনে পাব? 


(শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত ) 


সবাই বলে প্রভু তুমি আছ আমার কাঁছে, 
দিবস বাতি আলো! ক'রে আছ হৃদয় মাঝে, 
কিন্তু প্রভু দেখতে তোমায় পাইনা কভু আমি, 
সকল সময় খুঁজছি তোমায় ওগো অন্তর্ধামী। 


সবাই বলে ডাকলে তুমি থাক নাকে কভু, 
কিন্তু আমি ডেকে ডেকে পেলাম কৈ গো প্রভু; 
তবে কি গে! ডাক আমার হয়না মনের মতন? 
কেমন ক'রে ডাকব ওগো। শিখা ও হৃদয় রতন । 


শজ্বীরাসনৃত্য। 
( প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত ) 


নৃত্য কর নটবর! নৃত্য কর,-ধাহাদিগের সহিত নাচিতে তুমি ভালবাসো, 
তাহাদিগকে লইয়া নৃত্য কর। তোমারই শ্রীমুখের বাণী, 


“আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 
তাবে সে সে ভাবে ভজি--এ মোর স্বভাবে ॥* 


তোমাকে তালে তালে নাচাইয়া তোমার সহিত নাচিবার জন্য যাহার! 
তোমাতে আসিয়! মিলিত হইয়াছেন, তাহাদের সহিত না নাচিয়া তোমার 
চুপটি করিয়! থাকিবার যো কি? নটচড়ামণি! তুমি নাচো, নাচো--তীদের 
তালে তাল মিলাইয়। নাচো-_নাঁচো_-নীচে|। 

নাচের জন্তু যে ভজন, তাহার প্রতিদান নাচন বই আরকি হইবে বল? 
নাচো নটশ্রেষ্ঠ ! তুমি নাঁচো। 

বলি হাঁহে নাটুয়াশেখর, তোমার ছেলেবেল। হ'তে অনেক রকমের নাচই 
দেখা গেল, কিন্তু এবারকাঁর নাচের মতনটি আর দেখা গেল না। এ নাচনের 
ধুমধামও খুব জম্কাঁলে! বটে। 

নীলমণি ! তখন তুমি স্তাংটো, তোমার চরণে নুপুর, কোঁমরে ছোট ছোট 
খুমুর, গলায় ব্যাগ্ুনথের গহনা, এক হাতে পায়পান্, এক হাতে নবনীত, মাথায় 
মযুরের পাখা । চারিদিকে গোপ গোপী এবং গাভী । সম্মুখে মা যশোদা হাতে 
তালি দিয়া তৌমাঁকে নাচাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতেছেন। আর তুমি গাল 
ভর! হাসির ফোয়ারা ছুটাইঘা__হাঁসিমাখ! রাঙ। রাঙ! চক্ষু ছুটির সতৃষ্ণ দৃষ্টির মৃত 
বৃষ্টিতে তাঁহাকে চুবাইয়! দিয়া হাততালীর তাঁলে তালে "নৃত্য করিতেছে, আর 
তোমার রাঙ! পায়ে সোণার নৃপুর ঝুমুর ঝুমুর বাজিতেছে। নটবর! তোমার 
এই এক নাচন। 

নন্দছলাল ! তুমি ইহারও পূর্কে যখন ভাল করিয়া দীড়াইতে শিখ নাই, 
তখন বাৎসল্যময়ী মা যশোঁদার উন্মুক্ত বক্ষের উপর দীড়াইয়া--ঠাহার হাত 
ছইটির উপর দেহের ভার ৱাঞ্চিগ,--“ধেই ধেই কে নাচে, গোপাল নাচে” 
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মায়ের এই নেংমাখ! সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে, সেও এক নাচন 
বটে। কিন্তু এ নাচন চুপি চুপি। এ নাচন একাই মায়ের বুক জুড়ানো, 
চোখ জুড়ানো । সাধারণের কাছে তাহা অপ্রকাশিত । 

তারপর, হোম্র »মবয়স্ক সখাদের সঙ্গে কত রঙ্গভরে তুমি মাঠে গোঠে যে 
নৃত্য করিতে, রাখালরাজ ! তাহাও তোমার অন্ততম নর্তন। বন্তবেশে 
তোমার এ নর্ন দেখিয়! বনে পশু প'থী বৃক্ষলতারাঁও বিমুগ্ধ হইয়া 
যাইত। 

ুষ্টপলন ! তোমার আর এক নাচনের পরিচয় আমরা পাইয়া খাকি। সে 
নাচন মা যশোদার বুকে নয়, নন্দ ভবনের প্রাঙ্গণে নয়, বৃন্দাবনের বনে বনেও নয়। 
এ নাচন কালিয় হুদে কালিয় নাগের ফণার উপরে । এই নাচনে হান্ত নাই 
রোদন আছে, প্রীতি নাই ভীতি আছে, মাধুধ্য নাই এখ্বর্য্য আছে। প্রেমের 
বন্দা বনে মাধুর্য) বিগ্রহ তোমার এ নাচন যেন কতকট! অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে 
হয়। অথরা হয় তে! মধুর রসের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করাইবার অভিপ্রায়েই 
মধ্যে মধ্যে কিছু অম্নরসের সমাবেশ । ইহাও তোমার গার এক রকমের 
আন্বাদনীম নাচন বটে। কিন্তু মদনমোহন! আজ এই কার্তিক পৌর্ণসালীর 
রজতগুত্র রজনীতে তোমার যে নাচন, এ নাচনের তুলনা হয় না। তুমি এতদিন 
ধরিয়া যে নাচনের বাধন করিয়। আসিয়াছ। শ্রীরাপ মণ্ডলে স্বাজ তাহা 
মাফগ্য মণ্ডিত হুইয়াছে। তাই আদ মেখানকার যত দেবদেবী তাহারাও 
এ নাচন দেখিবার জন্ত চুটিয়া আগিয়াছেন। অসাধারণ ইহার আকর্মণ। 
তোমার আাপিকার এ নাচন দেখিয়া তাহার! বিস্মিত-বিধুগ্ধ, কেহব! কামার্দিত! 
ফি অডূত--কি আশ্চর্য্য এ নৃত্য ! নাচো নাচে| শ্ামনুন্দর! এ নৃত্যের আর 
বিরামের প্রয়োজন নাই, তুমি নাচো । তোমার এ বংশীন্বরে গৃহত্যাগিনী, স্ব 
ও আার্দ্যপথত্যাগিনী গোপিনীগণকে লইয়া নাচো নটশেখর ! তুমি নাচো। 
গাহাদের নলয় সুপুর ও কিছ্বিণীর রিণি ঝিনি ধ্বনি তুমুল হইতে তুমুলতর 
কইরা উঠুক । আর বৃন্দাদেবী মরকতমণির ধুকৃধুকি আটা হেমমগির মোহনমালা 
গন্ধায় পরিয়! মূর্বেপেরি রিরাঁজমান রন! নাচো রাধানাথ! তুষি আচো। (ঝদরানী) 


ওত সপ, নি 


কে? 
( শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবস্তী লিখিত ) 


কেরে কাঙ্গালের বেশে কাঁ্দিয়! বেড়ায়? 
ছদ বেশে এল বুঝি ব্রজের শ্যামরায় ৷ 


রাইএর কান্তি অঙ্গে ধ'রে ন'দে এল ব্রজ ছেড়ে 
যারে তারে বুকে ধরে যেচে প্রেম বিলায় 

রাধারাঁণীর প্রেমদায়ে বাক এবার সোজা হয়ে 
বেড়ায় পাপীর বোঝা ঝয়ে চায়ন! বিনিময় ॥ 

নিত্যানন্দ বলরামে সঙ্গে ক'রে গোরা শ্যামে 
এসে নবদ্বীপ ধামে অধমে তরায় ১ 

জগা মাধা ছু'ভাই ছিল হরিনামে? ভারে গেল 


বাকি শুধু রাখলে প্রভু অধম নরুয়ায় ॥ 


শ্ীজগদানন্দ চরিত 
( শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত ) 


পণ্ডিত জগদাননদ গ্লীচেতন্তলীলায় সত্যভামার অবতার। নবঘীপে ব্রাহ্মণবংশে 
তাঁহার জন্ম । তিনি মহাপ্রভুর সমপাঠী, সমবয়ঙ্ক ও প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি 
অভিমানী ভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব জগতে "সুপরিচিত । তিনি মহাপ্রভুর অতিশয় 
অন্তর ভক্ত ছিবেন। রুথায় কথায় তাহার অভিমান 
ও রে।ষ, তঙ্জন্ত কখনও রুখনও অনশনেও দিন 


কাঁটিত। কাজেই মহাপ্রভু এই মন্ত্রী ভক্তটারে একটু ভয়ও করিতেন। 


জগদানশ্দের পরিচয় - 


৯৪ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ৫ম সংখ) 











পূজ্যসাদ কৃষ্ণদণ।স কবিরাজ গোস্বামী এই একান্ত চেতন্ত-নি্ঠ ভক্তপ্রবর সংক্ধে 
শ্ীচৈতন্ত চরিতামুতে লিখিয়াছেন-_ 
"্জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঁড় ভাঁব। 
সঙ্ভামার প্রায় প্রেম বাল্য স্বভাব ॥ 
বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভুসনে । 
অন্টোন্তে খটুপটি চলে দুই জনে ॥” 
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রণীত প্রেম-বিবর্ত নামক শ্রীগ্রস্থে তাহার বালালীলার 
একটি সুমধুর কাহিনী আছে, তাহ! উদ্ধৃত করিয়া পঠকগণকে সে সুধা! পান 
করাইতে প্রয়াস পাইলাম। তাহাতে আছে 


‘একদিন শিশুকাঁলে দু'জনাতে পাঠশালে 
কোন্দলে করিন্ু হাতাহাতি। 

মায়াপুরে গঙ্গাতীরে পড়িয়া দুঃখের ভারে 
কীর্দিলাম একদিন রাতি॥ 

সদয় হইয়া নাথ নাহইতে পরভাত 
গদাধরের সঙগেতে আসিয়া । 

ডাকেন “জগদানন্দ ! অভিমান বড় মন্দ 
কথা বলে! বক্রত। ছাঁডিয়।” ॥ 

প্রভুর বন হেরি অভিমান দূর করি 
জিজ্ঞ(সিলাম এত রাঁজে কেন? 

নদীয়ার কড়া ভুমি চলি কষ্ট পাইলে তুমি 
মোলাগি তোমার কষ্ট হেন॥ 

প্রভু বলে “চল চল নিশি অবদান তেল 
গৃহে গিয়া করছ ভোজন । 

তব ছঃখ জানি মনে ছিলাম আমি অনশনে 
শয্যা ছাড়ি ভূমিতে শয়ন ॥ 

হেনকালে গদাঁধর আইল আঁমার খর 
ছছে আইন তোমার তল্লাসে। 

ভাল হৈল মান গেল এবে নিজ গুছে চল 


কালি খেল। করিব উল্লাসে ॥” 
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গদাই চরণ ধরি উঠিলাম ধীরি ধীরি 
প্রভু আজ্ঞ৷ ঠেলিতে না পারি। 

প্রভুর গৃছেতে গিয়া কিছু ৰাই জল পিয়া 
শুইলাম দণ্ড ছুই চারি ॥ 

প্রাতে শচী জগন্নাথ মোরে দিল! ছুধ ভাত 
প্রভু সঙ্গে পড়িতে পাঠায়। 

পড়িয়! শুনিয়া তবে আইলাম গৃছে যবে 


প্রভু মোর গৃহে আসি খায় ॥ 


কোন্দলের পরে প্রেম হয় যেন শুদ্ধ হেম 
কত সুখ মনেতে হইল। 
প্রভু বলে এই লাগি তুমি বাগো আমি রাগি 


পরস্পর প্রেম বৃদ্ধি ভেল ॥” 


সহৃদয় পাঠকগণ । এক্ষণে দেখুন পণ্ডিত জগদানন্দের এই অভিমান 
ভাবটা অতি বাল্যকাল হইতে বর্তমান ছিল। পরে 
নীলাচল লীলায় তাহা সম্যকরপে পরিস্ষুট 
হইয়াছে । আমরা ক্রমে সেই নীলাচল লীলা আত্বাদনে [চষ্ট! করিব। | 


জগদালন্দ চির অভিমানী 


জগদানন্দ অতি বাল্যকাল হইতেই মচছাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। মাঝে 
মাঝে বিচ্ছেদ হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহ! স্বল্পকাল 
স্থায়ী। উভয়েই উভয়কে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন 
না। বিচ্ছেদের মুলে মিলন। মধাজনগণ বলেন 
মিলনের সুবিম আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই বিচ্ছেদ দুঃখ । 

মহাপ্রভু শাস্তিপুর হইতে নীলাচল গমনকাঁলে যে কয়জন ভক্ত তাঁহার 
অঙ্গুসঙ্গী ছিলেন পণ্ডিত জগদানন্দও তন্মধ্যে একজন। 


জগদানন্। মহাপ্রভু ঃ 
আবাল্য সঙ্গী 


“নিত্যানন্দ গোঁসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ | 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥ 
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।* (5--5:) 
মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের কঠে'রত! দর্শনে জগদানন্দ সাতিশয় ছুঃখিত হইতেন, 


৯ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ৫ম সংখ্যা 
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তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাহঁত। হৃদয়ের হংখভার লাঘব করিবার জন্তু সময়ে 


সময়ে বিষয় সম্ভোগ করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হইবার 
পূৰ্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুকে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহাতেই 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

“জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভূঞ্জাইতে। 

যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ 

কতৃ যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্তথা। 

ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথ!” চৈঃ চঃ-- 

মহাপ্রভু সকল সময়েই জগদানন্দের অভিমানকে ভয় করিয়া চলিতেন। 

ভোজনকালে খাইবার অনিচ্ছা সত্বেও পাছে জগদ।নন্দ উপবাস করেন সেই 
তয়ে ক্ষুধার অতিরিক্ত ভোজন করিতে বাধ্য হইতেন। গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ 
শ্ীত্রীরথযাত্র! উপলক্ষে নীলাচলে উপনীত হইলে 
মহাপ্রভু ভক্তবুন্দ সহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা প্রসাদ 
গ্রহণ করিতেন, পণ্ডিত জগদানন্দ সে সময় পরিবেশনের 
ভার লইতেন। শ্রীচরিতাঁমুতের ভাষায় তাহাব কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি। 

"জগনানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে । 

প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচন্বিতে ॥ 

যন্যুপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ। 

বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥ 

পুনঃ আলি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ । 

তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ 

ন! খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস । 

তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস ॥* 

প্রীঃন্মহাপ্রভূ বৈষ্ণবসমালে মৰ্য্যাদ লঙ্ঘণ যাহাতে না ছয় সে বিষয়ে সর্বদাই 

বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। জগদানন্দের মত অন্তরঙ্গ 
ভক্ত একবার সনাতনকে উপদেশ দেওয়াতে মহা প্রভু 
জগদানন্দের উপর কিরূপ কৃপিত হুইয়াছিলেন, 
কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতেই তাঁহার পরিচয় লউন। মহাপ্রভু সনাতনকে 


বলিতেছেন 


মহাপ্রভুর বৈরাগ্যে 


জগদানন্দৈয় কাতিরতা 


জগদানন্দের ভয়ে মহাপ্রভুর 
জ্তি রক্ত ভোজন 


নর্ধ্যাদ! লজ্যণের জন্য মহাপ্রভুর 
জগদান্ন্ের প্রতি যোষ 
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প্জগদানন্দ প্রিয় মোর নহে তোমা হৈতে। 
বর্ধযাদ! লঙ্ঘণ জামি না পারি সহিতে ॥ 
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ । 
কাঁহ! জগ! কালিকার বড়,য়া নবীন ॥” 
চায় ণ্ফ্ণব সমাজ । এখন তার কি অধঃপতন! এখন আয় নবীন প্রবীণকে 
গ্ৰাহ করে না। সামান্ট বাদকে ও বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধকে উপদেশ দিতে পশ্চাৎপদ 
নয়। শ্রীগৌরের গুষ্টি সমাজের উর পড়িয়। আবর্জনা দুরীভূত হউক, ইহাই 
তাহার চরণে আমাদের সকাতর নিবেদন 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া তিনি একবার শচীখাঁতার দর্শনে নবদ্বীপ ধামে আসিয়া- 
ছিলেন। নবদ্বীপস্থ ভক্তবুন্দ জগদননকে পাইয়া বিশেষ আলন্দিত। শচী- 
যাতাঁও জগদানন্দের সহিত সর্বদাই নিমাইর প্রলঙ্গ উত্থাপন করিয়া অন্তত্ের ভার 
লাঘব করেন। এইরূপে কিছুদিন সকলকে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়। নীলাছল 
প্রত্যাগমন করিবার জন্য বাগ্র হইয়া পড়িলেন। যাইবার পুর্বে শিবানন্দ সেনের 
গৃহে উপস্থিত হইয়া একমাত্র চন্দনাদি সুগন্ধি তৈল 
প্রস্তুত করাইয়া গাগরী ভরিয়া নীলাচল গমন করিলেন। 
তথায় উপস্থিত হইয়া গোবিন্দকে উক্ত সুগন্ধি তৈল 
প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীল ম্দিন করিতে উপদেশ দিলেন। গোবিন্দ 
যথাসময়ে মহীগুভূকে এ বিষয়ে নিবেদন করিলে মহা প্রভু উত্তর দিপেন-- 
“জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ!ল। 
তার পরিশ্রান হবে পরম সফলে॥” ( চৈঃ চঃ ) 
সন্ত্রা!মীর পক্ষে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। সুত্তর(ং এ তৈল 
তিনি কোনমতেই ব্যবহার কবিবেন না । জগদ।ন্দা এ কথা শুনিবামাত্র মা 
ক্রোধে তৈল কলস মহাপ্রভুর সম্মুখেই ভাঙিয়! ফেলিয়া নিজথরে গমন করিয়া! 
ছার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়! রহলেন! অনাহারেই দুইদিন ফাটিল ৷ তৃতীয় 
দিবসে মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জগদা- 
নন্দের মান ভঞ্জনার্থ তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। 
মধুর বচনে জগদানন্দকে সম্বোধন করিম বলিলেন প্পগদানন্দ ! আজ তোমার গৃহে 
ভিক্ষ। গ্রহণ করিব!” আজ মং1গ্রভুকে উপযাঁচক বেশে নিজ ছ্বারদেশে উপস্থিত 
দেখিয়। জগদানন্দের অভিমান দূর হুইল এবং তৎক্ষণাৎ স্নানান্তে অল্প ব্যঞনাদি 
পাক ছরিয়। ভগবানকে সমর্পণ করিয়া মহাপ্রভুর আগমন প্রতীগাঘ বলির! 
৮১০] 


[গগপানন্দের নবস্বীপগনন 


ও তৈল ভঙ্জন লীল| ] 


জগদারন্দের মাদতঞ্জা 
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রেলের 


রছিলেন। মহাপ্রভু যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, তাহার পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়। 
বসিতে আপন দিলেন। একখানি পাতে ভোগ সাজাইতে দেখিয়া - 








“প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন। 
তোমায় আমায় একত্র আজি করিমু ভোজন ॥* 
তাহাতে জগদানন্দ বলিলেন, আপনি তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করুন, আমার জন্ত ' 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এ পাঁতেই বসিব। মহাপ্রভু ব্যঞ্জনাদির আস্বাদন 
অঙ্গুভব করিয়া! হাসিতে হাসিতে বলিলেন = 
“ক্রোধাবেশে পাকের এঁছে হয় এত স্বাদ । 
এইভ জানিয়ে তোমাকে কৃষ্ণের প্রসাদ ॥” 


জগদানন্দ মহাপ্রভুকে অগ্ডদিনের তুলনায় দশগুণ ভোজন করাইলেন। মহা- 
প্রভুণ জগদানন্দের ভয়ে বেশী কিছু বাক্যবায় করিতে পারিলেন না। এইরূপে 
মানভঞ্জন লীল৷ ভোজনলীলায় অবসান হইল। জগদানন্দ ও মহাপ্রভুর এই গাড়- 
ভাব ভাষায় প্রকাশ কর! মাদৃশ ভক্তিহীনের পক্ষে দুঃসাধ্য 

গম্ভীরালীলায় কৃষ্ণবিচ্ছেদ-ছুঃখে মহা প্রভুর শরীর অতিশয় ক্ষীণ হুইয়! পড়ি- 
য়াছে। সামান্ত কলার বন্কলের উপব শয়ন করিয়া থাকেন তাহাতে অস্থি-চর্্ম 
সার দেহে ব্যথা লাগে, এই দেখিয়া জগদানন্দ 
দুন্মবন্র আনিয়া তাহাকে গৈরিক বর্ণে রঞ্জিভ 
করিয়া তাহাতে তুলা পুরিয়া একটা বালিশ প্রস্তুত করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহার নিমিত্ত 
গোবিন্দকে দিলেন। মহাপ্রভু বালিশ দেখিয়া গোবিন্দকে ক্রোধে বলিলেন, কে 
তোমাকে ইহ! দিয়াছে? গোবিন্দ ভয়ে ভয়ে জগদানন্দের নাম উল্লেখ করিলেন। 
মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বালিশটি দূর করিয়া দিয়া কলার শরলার উপর শয়ন করিয়া 
রহিলেন। হ্ভুর ব্যবহারে জগদানন্দ হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন এবং 
মহাপ্রভুর নিকট গিয়! বৃন্দাবন গমন করিবার অনুমতি প্রার্থন! করিলেন। 


মহাপ্রভুর অবস্থায় জগগানলোর দুঃখ 


“প্রভু বোলে মধুর! যাবে আমায় ক্রোধ কার। 
আমার দোষ লাগাইয়। হইবে ভিখারী ॥* 


যাহা হউক অবশেষে দাযোদর দ্বারা অনেক বুঝাইয়! বৃন্দাবন গমন নিমিত্ত 
মহাপ্রভুর অনুমতি পাইলেন। গমনের পূর্বে মহাপ্রভু যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন। 
জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীতে তপনমিলশ্র 


জগদানদ্ছের বৃন্দাবন গমন 
ও চন্গশেখরের সহিত মিলিত হুইলেন। তীহাদের 
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নিকট বিদায় লইয়া! ক্রমে মথুরায় গিয়া! সনাশুনের সহিত মিলিত হইলেন। মহা- 
প্রভুও তাহাকে সনাতনের নিকট যাইবার জন্তই উপদেশ দিয়াছিলেন।! 
“গনাতনের সঙ্গে করিহ বন দরশন। 
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥” 
প্রভুর আদেশে পণ্ডিত সনাতনের সঙ্গে তথাকার 
যাবতীয় লীলাস্থান দর্শন করিয়া বেড়ান ও গোফাতে 
বাস করেন। একদিন পণ্ডিত সনাতনকে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিত্যকৃত্য 
সমাপন করিয়া জগদানন্দ পাক কার্ষে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় সনাতন 
গোস্বামী আগমন করিগেন। মুকুন্দ সরস্বতী নামক জনৈক সন্ন্যাসী একখানি 
বহির্ব]ম সেদিন সন:তনকে প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত বস্ত্র মন্তকে বন্ধন করিয়া 
সনাতন জগনানন্দ সমীপে গমন করিয়াছেন । জগদানন্দ সপাতনের মস্তকে রক্তবন্ত্ 
দেখিম! মহাপ্রভুর প্রল।ধ-বন্ত্র মনে করিয়া ৪ মাবিষ্ট হইলেন এবং তিনি উক্ত 
বস্ত্র কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা কবিলেন, তদৃত্তরে সনাতন বলিলেন এই 
বস্ত্র মুকুন্দ সরস্বতী আমাকে দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়। জগদানন। দুঃখিত 
হইলেন এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্ত হইয়া ভাতের হাড়ি লইয়াই সনাতনকে মারিতে 
গেলেন । সনাতন ইহাতে বিরক্ত না হুইয়| সন্তটই হইলেন এবং নিজ কাধ্যের জন্ত 
অস্তরে অন্তরে বড়ই লঞ্জিত হই,লন। জগদানন্দ সনাতনকে বলিলেন-- 
“তুমি মহা প্রভুর হও পার্ষদ প্রধান! 
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ 
অন্য সন্ত্রাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। 
কোন্‌ এছে হয় উহ! পারে সহিবারে ॥* (চেঃ চঃ) 
সনাতনও চৈতন্তনিষ্ঠার পর।কাষ্ঠা দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন - 
“সনাতন কহে সাধু পঞিত মহাশয় । 
চৈতন্তের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়। 
ছে চৈতন্ত নিষ্ঠা যোগ্য তোঁমাতে। 
তুমি না দ্বেখাইলে ইহ! শিখিব কেমতে ৷” ( চৈঃ চঃ ) 
তৎপরে জগদানন্দ পাক করিয়া অন্নব্যঞজনাদি চৈতন্তে সমর্পণ করিয়া উভয়ে 
পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 
ছুইমাস কাল চেতন্ত-বিরহে কীদিয়া কাটাইয়৷ জগদানন্দ আর বৃন্দাবনে 
স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না। | মৃহাপ্রভুর আকর্ষণে নীলাচল আসিতে বাধ্য 


জগদানন্দের সনাতনমিলন 
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হইলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে সনাতন গোস্বামী রাসহ্থলীর রজ 
গোবর্ধন শিলা, শুঞ্ধ.ও পঙ্ক পিলুফল ও গুঞ্জমাল! দিলেন। জগদানন্দের মত 
একান্ত চৈতন্ত নিষ্ঠ ভক্তরাজকে বিদায় দিয়া সনাতনও 
সাঁতিশয় বিমর্ষ ইইলেন। জগদানন্দ ত্বরিত গমনে 
নীলাচলে আসিজেন। অনেকদিন পরে মহাপ্রভু 
তাহার অভিমানী ভক্তকে পাইয়! পরমানন্দিত হইলেন এবং প্রেমানন্দে দু 
আলিঙ্গন করিলেন। পরে সনাতন্প্রদত্ত ভেটদ্রব্য মহাপ্রভুকে প্রদান করিলে 
মহাপ্রভু তন্মধ্য হইতে পিলুফল ভক্তলমাজে বণ্টন করিয়া দিলেন। জগদ।নন্দঈকে 
পাইয়। নীলাচলম্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই অতিশয় আনন্দস|ভ করিলেন। 

জগদানন্দের মধুর চরিত্র বর্ণন করিতে যাওযা আমার স্তায় জীবাধমের নিতান্ত 
ছঃসাহস, তাহারই জরীচরণ ধ্যান করিয়া যংকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়! এইস্থানেই ভক্ত 
গণের নিকট বিদায় লইলাম। জয় জগদানন্দের জয়। 


বৃন্দাবন হইতে নীলাচল 


প্রত্যাগমন 


শ্রীভগবদুপাপন। 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বেখর দাস বি-এ লিখিত ) 


(২) 

ফলতঃ জীবহৃদয়ে ভগবৎদঙ্গ লাভের যে অনন্ত পিপাসা আছে, স্মন্তাগ- 
যতে মানবীয় উত্তালিত প্রে'মর উজ্জ্বল ভাষায় কেবল তাহ।ই বর্ণিত হইয়াছে । 
গোগীগণের প্রেম সাধারণ কাম বিকার নহে। উহ! সত্য সত্যই ‘নিকষিত 
ছেম’ । তাই আমি উক্ত গ্রন্থে অপর একস্থলে লিবিয়াছি-_'রসনয়ী ৪ 
রহহ্যময়ী কৃষ্ণলীলা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পুর্বে যেন কামকলুযিত চিত্ত শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি বারিতে মাত থাকে । অন্তথ| মহাপাতকগ্রন্ত হইতে হইবে। হঙি 
পাদপদ্মে নিরত বিষয় বিরক্ত সাধু ভক্তেপ্লাই কেবল এই উদ্জ্বলরদ পান 
করিবার অধিকারী । এই রস পান করিয়া গুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের কাম বিকার 
কখন প্রবৃদ্ধ হয় না; বরং হৃদরোগ জনমের মত নিবারিত হয়।” ফলঙঃ 
“গোপীমাহাত্ম্য বুঝিয়। ছিলেন বলিম্াই করুণাবতাঁর শ্রীগৌরাঙগ কৃষ্নামের 
পরিবর্তে কখন কখন ণগোপী* “গোপী” জপ করিতেন। ধিনি গোপীতত্ব 
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ন! জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই গে।পীজনবল্লভকে অবগত হওয়া ছুঃলাধ্য ।” 
বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়ক কবি দাশরথিরায় তাঁহার একটা প্রার্থনা 
মূলক গানে হইভগবানের বুন্দাবন লীলার এইরূপ একটা সুন্দর আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন গানটা গর্বজনবিদিত হইলেও উদ্ধৃত করিবার লোভ 
সম্তরণ কবিতে পারিলাম না । গানটী এই 
“হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলা-পতি। 
ওহে তক্তিপ্রিয় আমাব ভক্তি হবে রাধাসতী ॥ 
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বুন্দা গোপনারী। 
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥ 
(আমায়) ধর ধর জনাদ্দন পাপভার গো বর্ধন 
কাঁমাদ্দি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি !! 
বাজাদে কৃপা ব।শরী, মন ধেন্ুকে বশ করি, 
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্টে, পূরাঁও ইষ্ট এই মিনতি ॥ 
( আমার) প্রেমরূপ যমুনা-কুলে, আশা-বংশী বটমূলে, 
সদয় ভাবে, স্বদাস ভেবে, সভত কব বসতি ॥ 
যদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দী আছি ব্রঞ্ষধামে, 
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাঁশরথি ॥” 
যাহা হউক ্রক্কষেের রাসলীলাব ধ্যান ও অনুভূতি যে উচ্চশ্রেণীর সাধকগণের 
সর্বোচ্চ উপাসনার একটা প্রধান অঙ্গ তদ্বিষয় সন্দেহ মাত্রই নাই। এই জন্তই 
কছ্যুগ পাঁবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভু নির্জনে রায় রামানন্দ ও স্বরূপার্দির সহিত 
এই লীলার অমৃতরস আস্বাদন করিতেন। অবশ্ত স্বীকার্য্য এই রস সর্বসাধারণের 
উপযোগী নহে ! কিন্তু তাই বলিয়। কখন হেয় ঝা অশ্রন্ধে্ হইতে পারে না। 
আমি এতক্ষণ কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মেরই সমর্থন করিতেছি সে জন্ত যে অন্ত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে 
আমার অভিমত খারাপ এক্ল্‌প কেহ মনে করিবেন না। আমি নিরপেক্ষ 
ভাবে ভগবদপাসনার কথাই বলিতেছি। উপনিষদ বলিয়াছেন 
ভিন্তৃতে হৃদ গ্রন্থি শ্ছিগ্তন্তে সর্বসংশয়া১। 
্ষীয়ন্তে চান্ত কর্ম্নাণি তন্মিন দৃষ্টে পরাৰরে ॥ 
সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, সাধকের হৃদয় গ্রন্থি ছি হইয়া 
যায়, সকল সংশয় বিদুরিত হয়, এবং সমুদয় কর্মের ক্ষয় হয়। এই মহান্‌ সত্যের 
সহিত কোন পান্প্রদায়িক ধর্ম্মের কোন সন্ধপ্ধ নাই। যে কোন ধর্ম্মাত্রিত 
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ব্যক্তি সেই পরাৎপর পরমাত্মকে দর্শন করিয়' ক্রৃতার্থ হইযাছেন, তাহারই 
হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সংশয় রাশি বিদুরিত হইয়াছে । সকল বৈষ্ণব আরাধ্য 
শীম্ভাগবতেও উক্ত গ্লোকের আভাদ এক স্থলে পরিদৃ্ট হয়। রা লীলার 
উপসংহারে পরমহংস পরিব্র/জকাঁচাধ্য শ্রশ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামীর মুখেও 
পরিব্যক্ত হইয়াছে__ 
বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষে: 
শদ্ধান্থিতোহনুশূণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌ যঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃদ্ৰোগমাশ্ব পহিনোত্যচিরেণ ধীর ॥ 
যিনি ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকুষ্ণের এই ক্রৌড| কথা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ ও 
বৰ্ণন করিবেন, তিনি ত্বরায় ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়! ধীরচিতে 
অবিগদ্বে কামরূপ মানাদিক পীড়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। 
অতএব বুঝ! যাইতেছে শ্রীমদ্ভ।গব বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলার আধ্যাত্মিক 
অর্থ অতি নিগুঢ । শ্রুতিতে “দ্বানুপণ। সযুজ| সখায়া, স্মানং বৃক্ষং” প্রভৃতি 
শ্লোকে জীবাত্ম। পরমাত্মার যে আধ্যাত্মিক প্রণয়যোগ প্রকটিত হইয়াছে, 
রাসলীগার গূঢ় অর্থও তাহাই । ইাহাতে পাশব কামলীলার গন্ধ মাত্র9 নাই। তাই 
শ্রীচৈতন্ঠ চরিতামৃত লেখক মহাভাগবত কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন_ 
“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কাম-ক্রীডা সাম্য তাঁর কহি কাম নাম * 
তবেই দেখাযায় শ্রীরুষের রাসলীল! নিরতিশয় প্রেম সহযোগে একনিষ্ঠ 
উক্ত সাধকের ভগবুপাসন! ব্যতীত আর কিছুই নঠে। এান্বঙ্গেমত্প্রণী 
দকৃষ্ণকথা” হইতে কয়েক পঙ তি উদ্ধাঃ করিবার প্রার্থনা রিতেছি।__ 
“গোপীর বিশুদ্ধ প্রেম নিকষিত হেম। 
যে জন বুঝিতে পারে পায় সদ! ক্ষেম ॥ 
গোপীর প্রণয় জেন কাম-গন্ধ হীন। 
যে জন বিরুদ্ধ ভাবে তাকে ভেব দীন ॥ 
ভক্তে আর ভগবানে আছে যে বন্ধন । 
কোন জন্মে ছিন্ন তাহা! না হয় কখন ॥ 
ভক্তির উচ্ছাস আর প্রেমের মাধুরী । 
গোপীতত্বে পরিস্ফুট আছে ভূরি ভুরি ৷ 


সি 
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গোপীর বিরহ আর প্রেমের কাকুতি । 
প্রকাশে ভকত-ব্যথ৷ ভকত-বিভূতি ॥ 
গোপীন!থে কৃষাকীড়া বলিতে এখন । 
বুঝহ ভকত সনে হরির মিলন ॥ . 
বাহা কাম চেষ্টা যত দেখহ গোপীতে। 
ভক্ত প্রেমলীল! মাত্র ভেবে দেখ চিতে ॥ 
উজ্জ্বল রসের ভাষা গিয়ে তক্তিরদ। 
এ তত্ব বুঝিবে সত্য হইবে বিবশ ॥ 
ক্রমশঃ বুঝিবে তত থাকিলে সাধনা । 
রাসের আখ্যান মাত্র কৃষ্ণ উপ|সন! ॥ 
অকপট প্রেম ভক্তি বুঝাতে অক্ঞানে । 
গে।পীর প্রণয় লীলা বণিত পুরাণে ॥ 








নিকাম সাধক বারা, এ লীলা ভুঞ্জিবে তারা 
অগ্য জনে নহে অধিকারী । 
বিষম বিষয়-বিষে, জর্জরিত বল কিসে 


শুন রাস রবে অবিকারী ॥” 
*কৃষ্ণকথ!” প্রথম ভাগে বর্ণিত “রান লীলার" উপদংহারে লিখিত আছে-- 
“নাম সংকীর্ত্তন আব কৃষ্ণ উপাসনা। 
অকপটে হ’লে হয় রাসের সাধনা ॥ 
শ্বী£রি আপনি নাচে ভক্তগণ মাঝে । 
দিব্যভাবে দিব্যপ্রেমে দিব্যরূপ সাজে ॥ 
তক্ত ভগৱানে এই অপুর্ব মিলন। 
বাসক্রীড়। নামে খ্যাত আছে ত্রিভুবন ॥* 

“বা)সলীলার” মর্মার্থ প্রদান ছলে আমি এতক্ষণ ভগব্ছপাঁসনার কথাই লিখি. 
লাম । উপাসক ছেদ বিভিন্ন প্রদেশে এই উপাসনা কাণ্ডের বিভিন্ন প্রণালী 
পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে । কিন্তু উপাসনার মৌলিকতত্ব সকল ধর্মেই প্রায় এক। 
শ্রীভগবানকে শাস্তদন্যার্দি যে কোন ভাবে আপনার প্রিয়তম ও নিকটতম জ্ঞানে 
ধ্যান ধারণ! ও স্ব্পাদি কীর্ঘনের নামই উপাসনা! । জাতিব্ণ নির্বিশেষে 
সর্কবাদী সম্মত উপাসনাতত্ব বরণ'র উপনিষদ গ্রন্থে এবং কোন কোন তন্ত্র বা জান- 
গর্ভ শান্বেও দেখিতে পাওয়া যায় । আমি এইরূপ শান্তর হইতে উপাসনা বিষয়ক 
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তত্ব কিঞ্চিৎ বিরত করির! এই প্রবন্ধ শেষ করিব। জীভগবানের স্বন্নপ বর্ণন! 
করিতে যাইয়া উপনিষদ্‌ মুক্তক্ঠে বলিয়াছেন 

“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 

তংদেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌ 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ 

বিদাম দেবং ভূবনেশ মীড্যম্‌॥৮ 


যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যনি 
সকল পতির পবম পতি সেই পরাৎপর প্রকাশবান্‌ স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে 
আমবা জ্ঞাত হই । অন্যত্র 
ভয়াদস্তাগ়ি স্তপতি ভয়াত্তপৃতি শূর্য্যঃ * 
ভয়াদিজ্্রশ্চ ব।যুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ 
ইহাঁব ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে! ইহার ভয়ে স্র্য্য উত্তাপ দিতেছে। 
ইহার ভায় মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। ইহার ভয়ে বাযু সঞ্চালিত হইতেছে 
এবং ইঠাঁব ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে , আবার মহানির্বাণ অন্ত্রও বলিতেছেন-- 
ভয়ানাং ভয় 'ভীষণং ভীষণানাম্‌ 
গণি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাঁং। 
মহোচ্ৈঃ পদ নাং নিয়্তু ত্বমেকং | 
পরেষাঁং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্‌ ॥ 
তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ। তুমি প্রাণিগণের গতি ও পাবনের 
পাবন। তুমিই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ০ মহেশ্বরপদের নিষাঁমক, তুমি প্রধান হইতেও 
প্রধান এবং রক্ষকাদগেরও রক্ষক । এইবার আমি “যোগবাশিষ্ঠ* নামক 
সুপ্রণিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে বশিষ্ঠ খধি যে ভাবে ভক্তিগ্রন্থে “লীলা! ও সরস্বতী 
দেবীর" কথ! প্রসঙ্গে ভগবছুপাঁদনার সুন্দর আদশ প্রদান করিয়াছেন তাহাই 
স€ুপদেশপূর্ণ ও কৌতুহলপ্রদ বোধে সবিস্তার উদ্ধত করিয়| এই ওস্তাবের উপ- 
ছাঁত করিব। আশা কবি পাঠকবর্গের ধৈর্য্যলোপ হইবে ন।। 
সরস্বতী লীলাঁকে কহিলেন “বৎসে। একমাত্র চিৎই এই অনন্ত বিস্তৃত 
সংসাররূপে প্রকাশিত আছেন। বীজে বৃক্ষের ন্যায়, তাহাতেই সমস্ত অন্তভূ্ত 
হুইয়। রথিঘাছে। এই চিং ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সনাতন, বর্গ, ত্রিবৃৎ 
কিল, ত্রিধাম, তিধুগ্ ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হয়েন। বিন্ধ 
রস্তগত তীহার কোন নাম বা রূপ নাই। তিনি হুধ্োর হুধ্য। চজ্জের চঙ্। 
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অগ্নির অগ্নি, বাধুর বায়ু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্ম, কারণের 
কারণ, জ্যোতির জ্যোতি এবং আলোকের আলোক শ্বরূপ। অধিক কি তিনি 
মৃত্যুর মৃত্যু মহামৃত্যু, কালের কাল মহাকাল, ভয়ের ভয় মহাভয়, বিপদের 
বিপদ মহাবিপদ, অমুতের অমৃত মহাঁমৃত এবং সম্পদের সম্পদ মহাসম্পদ। 
ভিনিই পুরুষার্থ ও পরমার্থ। তিনিই পিতার পিতা পরমপিতা, মতার মাতা 
পরমমাতা, এবং আত্মীয়ের আত্মীয় পরমাত্মীয় । আমর! যাহা ভোজন করি, 
্রাণ করি দর্শন করি ও স্পর্শ করি তিনিই তৎসমন্তের বিধাতা, দাত! ও 
ব্যবস্থাকর্ত।। তাঁহাকে প্রীতি করিলে শরীর শীতল হয়, প্রাণ পুলকিত হয়, 
আত্ম! প্রফুল্ল হয় ও হৃদয় বিকম্পিত হয় এবং তাঁহাকে ভক্তি করিলে অন্তরে 
অন্তরে, পঞ্জরে পরের শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে মর্ম্মে মর্মে এবং 
মজ্জায় মজ্জায় অমৃত্রস সঞ্চারিত হইয়া পরমাঁনন্দ প্রবাছিত হইয়া, 
অলৌকিক আঁহলাদের উৎস উৎসারিত হইয়া মানুষকে দেবভাঁবে পরিপূর্ণ 
করে। তিনি তপন্বীর তপস্যা, যে।গীর যোগ, জ্ঞানীর জান, বিদ্বানের বিদ্যা, 
সিদ্ধের সিদ্ধি, ক্ষমাবানের ক্ষমা, এবং সংসারের প্রকাশ, স্থিতি এবং সত্ব 
স্বরূপ । তাহাকে ভাবনা কর, সকল ভাবনার পরিহার হইবে। তাহাকে 
চিন্তা কর, সকল চিগার অবসান হইবে। ইহাই তাহার শ্বরূপ। ভয় তাহাকে 
ভয় করে, বিপদ তাহাকে দেখিলে বিপন্ন হয়, এবং মৃত্যুর মৃত্যু উপস্থিত 
হইয়া থাকে, তিনি স্বর্গে অমৃত এবং পৃথিবীতে মৃত্যু প্রেবণ করিয়াছন। 
সুর্য তাহার ভয়ে উদ্দিত ও অন্তমিত হয়েন। বাধু তাহার ভয়ে প্রবাহিত হয়েন 
অগ্নি তাহার ভয়ে প্রজলিত হয়েন, পৃথিখী তাহার ভয়ে সর্বংসহ। হয়েন, এবং 
আকাশ তাহার ভয়ে সকলের আধার হয়েন। বৎসে। মৃত্যু তাহার ভয়ে 
গৃহে গৃহে বুকের নায় বিচরণ করে, রোগ শোক দেহে দেহে সঞ্চরণ করে 
এবং মায়ামোহ দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে। 

তাহার আশ্রিত জনের ভয় নাই, মোছ নাই, বিপদ নাই, সন্তাপ নাই) 
মৃত্যু নাই, মায়া নাই, প্রমাদ নাই ও মুচ্ছ1 নাই। তাচার ভক্তকে দেবিলে 
অগ্নি জল ভয়, বিষ অমৃত ভয়, দোষ গুণ হয়, বিপদ সম্পদ হয়, ভয় অভয় 
হয়, এবং বিমর্ষ হর্ষ হইয়া থাকে। এই জন্য রণে, বনে, শত্র, জল বাঁ অগ্নি 
মধে)ও তিনি শ্যন্তিস্থখে বিচরণ করেন। যে ব্যক্তি তাহার আত্মীয় সে সকলের 
আত্মীয়, এবং যে তাহার বিপক্ষ সে সকলের বিপক্ষ হুইয়া থাকে । তিনি 
চন্দ্ররূপে যামিনীর ভূষণ, সূর্ধ্যক্নপে দিবসের ভূষণ, এবং আলোকরূপে সুর্যের 

৯১৪ 


১০৬ ভক্তি [২৫শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 
এটি ডিসিসি 


ভূষণ । তিনি চন্ত্রের কৌমুদী, সুর্য্যের কিরণ সংহতি, অগ্নির তেজ ও আত্মার 
চৈতন্য। ভিনি বৃক্ষে ফল, পুম্প, পত্ৰ ও ছায়! দিয়াছেন। তিনি পুষ্পে সৌরভ, 
সৌকুমাধ্য ও স্ুখম্পর্শত| দিয়াছেন। তিনি অন্ধকারের পর আলোক ও 
আলোকের পর অন্ধকার এবং মৃত্যুর পর প্রাণ এবং প্রাণের পর মৃত্যু দিয়াছেন। 

প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, সত্য, গায়, শাস্তি, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি ইত্যাদি 
সদ্গুণ সকল তীহার স্বরূপ । তাঁহার প্রসাদে অমৃত এবং ক্রোধে মৃত্যু । 
বস্তের কঠোর নিনাদে, কোকিলের কলপ্বরে এবং নৃপুরের সুমধুর নিক্কণে 
তাছার যৃদ্ুমন্ত্র গভীরোদার শব্দ শ্রতমান হুইয়া থাকে । পূর্ণচ্ো, পদ্ধে, 
কুমুদে, সাধুর হৃদয়ে, সৎকার্য্যে, সরলতায়, সত্যে ধর্মে শান্তিতে হ্মমায় এবং 
তৎ্সদূশ অন্তাঙ্ পদার্থে তাঁহার মোহনীয় ও মহনীয় শান্তোদার ভাবের আভা 
পাওয়া যায়। এবং অপার সাগরে অসীম আকাশে, ছুরারোহ গিরিশৃঙ্গে, দিগন্ত 
প্রগারী কান্তারে এবং তংসদবশ অগান্ত পদার্থে তাহারই অপার অগাধ ও 
অনির্কাচা শ্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে, সকল শিল্পের, সকল 
বুদ্ধির সকল বিদ্যার, সকল নিপুণতার ও সকল দক্ষতার আধার তাহা তাহার 
বিশ্বরচনার টৈচিজ্সাই সপ্রমাণ করিয়া থাকে । এই বিশ্ববাজ্যে কোটি কোটি 
মানুষ কোটি কোটি পগ্ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য 
মকলেরই আকার ভিন্নপ্রকার এবং সকলেরই প্ররুতি বিভিন্নরপ। ও যে 
অনস্ত ও অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, উহারও দৃশ্য একরূপ নহে । কোথাও 
তারকায়, কোথাও নক্ষত্রে, কোথাও গ্রহসমূহে, কোথাও উপগ্রহে কোথাও 
কেতু প্রভৃতিতে এবং কোথাও বা শ্বেত পীত লোহিত নীল ধুমল পাটল ও 
অন্তান্ বিবিধ বর্ণের মেঘমালায বিচ্ছিন্ন ও বিবিধ ভাবাপন্ন। এরূপ সর্বজ্ঞতা 
পরিপূর্ণ অসীম শিল্প নৈপুণ্য তিনি ভিন্ন আর কাহাতে আছে বা হইতে 
পারে? এই জন্ত তিনি সফল জ্ঞানের ও সকল শিল্পের আধার ও 
জন্মস্থান। তিনি আছেন এই জন্ত তুমি আমি সকলেই আছ ও আছি, তিনি 
দেখেন এইজস্ত তুমি আমি সকলেই নিদ্র৷ প্রভৃতি মোহের অবস্থায় প্রাণ 
ধারণ করিয়া থাকি-- সুতরাং সেই নিদ্রা দীর্ঘ নিদ্র। বা চিরনিদ্রায় পরিণত 
হয় না। তিনি ভাবেন, তাই আমর! বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচাঁরসহ মনের চালনা 
করিতে সমর্থ হই। তিনি করেন এইজ্ন্ত আমরা সকল কার্যে প্রধৃত হহয়! 
থাকি। ফলতঃ আমর! জড় সমষ্টি মাত্র, তিনি চৈতন্তময় মহাপ্রাণ। আমরা 
দেহ, তিনি দেহী, আমরা কাধ্য, তিনি কর্তা, আমর! আধেয়, তিনি 
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আধার, আমরা শূন্ত, তিনি পূর্ণ, আমরা স্থিতিমাত্র, তিনি ব্যাপক শ্বরূপ। 
তাহার প্রকাশ নাই, কিন্ত তিনি সর্ব প্রকাশ, তাহার নাম নাই, কিন্ত 
তিনি সর্বনাম, তাহার গতি নাই, কিন্ত তিনি সর্বগণ্ত, তাহার চক্ষু 
নাই কিন্তু তিনি সর্বচক্ষু, তাহার পদ নাই, কিন্তু তিনি সর্বপাদ, তাহার 
হন্ত নাই কিন্তু তিনি সৰ্ব্বহস্ত, তাহার কর্ণ নাই কিন্তু তিনি সব্ধশ্রতি 
তাহার জিহব। নাই, কিন্তু তিনি সর্বজিহব, তাহার বাক্য নাই, কিন্ত তিনি 
বাচম্পতি, তাঁহার ধন নাই, কিন্তু তিনি ধনপতি, তাহার ক্রিয়া নাই কিন্ত 
তিনি সর্বক্রিয়। গগনের এ সুবিশাল, স্ুমহাজ্যোতি, সর্বভূবন-প্রকাশক ও 
সব্বভূবন ভূষণ সর্ধ্য ও চন্দ্র তাহার চক্ষু । সদগতি, স্ুখসেবা, সর্বজীবন সমীরণ 
তাহার নিশ্বাস। 
ক্রমশঃ 


মণি-মুক্তার ছুর্গন্ধ 


( অবধূত শ্রীযুক্ত তুলুয়া বাব! লিখিত ) 


এ যে নিবিড় জঙ্গলাচ্ছন্ন বনভাগ, পূর্বে এ স্থানে মহারাজ ধেনুকের রাঁজ- 
ধানী ছিল ;-মহ। সমুদ্ধিপূর্ণ সহর ছিল। তখন উহার নাম ছিল ইন্দিরা । 
তখন উহার পূর্ববদিক দিয়! স্বচ্ছসলিলা ইন্দুমতী নদী প্রবাহিতা ছিল। ইন্দুমতীর 
উভয় তীর দিয়া অতি মনোরম চাম্বল শোভিত রাজপথ রাজোর সুদূর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী হইতে অর্ধ ক্রোশের মধ্যে এক অতি বৃহৎ 
চান্বলুতলে মহধি সৌকালিনের আশ্রম ছিল। মহারাজ ধেনুক তাহার শরণাগত 
ভক্ত ছিলেন। 

মহারাজ ধেঙ্ুুক প্রায় প্রত্যহই বৈকালে মহবির আশ্রমে গমন করিডেন। 
সেখানে কোন গ্রাম্যালাপ ছিল না, _সর্ধদ। ভগবান উত্তম প্লোকের গুণানুবাদ 
হইত, বহু লোক সেই সদালাপ শ্ৰদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করিয়া নারায়ণ পরায়ণ 
হছইত। তাহাদের মন-প্রাণ আনন্দে বিভোর হইত।--হৃদয়ে তত্জঞানের সঞ্চার 
হইত ; এবং তাহারা কিছুক্ষণের জন্ত তাপত্রয়ে মুক্তি লাভ করিত । 
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মহারাজ ধেনুক মহষি সৌকালিনের কাৰ্য্য কলাপের প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য 
রাখিতেন। মহবির বৈরাগ্য-__-স্ভগবন্তক্তি__নিক্ষিঞ্চন আচরণ মহারাজের গ্রীতি- 
প্রদ ছিল। মহর্ষিকে ধেনুক নিজ পিতৃদেবের মত সন্মান করিতেন, প্রিয়তম 
বন্ধুর মত অতি গোপন বলিয়া যাইতেন, এবং বিশ্বগুরু বিশ্বনাথের মত জ্ঞানময় 
বলিয়৷ বিশ্বান করিতেন। 

মহর্ষিকে কোন মুল্যবান সামগ্রী দিয়া তিনি তাহার প্রাণের তক্তির আবেগ 
প্রকাশ করিতে উদ্বোগী হইলেন। রাজ গৃহে এক কোটী টাকার একছড| 
হীরকের হার ছিল। মহিষীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাই মহর্ষিকে প্রণ'মী 
দিতে প্রস্তুত হইলেন। 

একদিন প্রাতে মহর্ষি ইন্দুমতীর পবিত্র নীরে স্নান করিয়া শ্রীভগবানের 
অর্চন| করিতে মন্দিরে যাইতে ছিলেন, এমন সময় মহারাজ মহিষীর সঙ্গে সেই 
হার লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অতিশয় ভক্তিভরে তাহ! মহর্ষির 
চরণডলে অর্পণ করিছু! গ্রুণ।ম করিলেন । 

মহর্ষি তখন নাসাবন্ধ, বসনে বন্ধ করিয়া, “রাম! রাম।” বলিয়া দুরে 
ধরিয়া দীড়াইলেন, এবং মহারাজকে বলিলেন, “এই ঘৃণিত দুর্গন্ধযুক্ত মণিহ!র 
ল্পর্শ করাইয়। কেন আমার শাস্তি ভঙ্গ করিলে? এখন আমি শ্রভগবানের 
শ্রচরণকমল স্মরণ করিতে মণ্ডপে যাইতেছি। আর তুমি আলিয়া এক নিমিষে 
আমার মনের একাগ্রতা লক্ষ্যের দৃঢত!--চিত্তের ক্ষতি -সমন্ত নষ্ট করিয়া দিলে। 
আমাকে আবার স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হইবে 1” 

মহারাজ মহিষীর সঙ্গে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। অনেক আশা-নুখে বুক 
বান্ধিয়া, আদর পাইবাঁর আশায় আসিফাছিলেন। কিন্তু অগ্রতিভ হইলেন, 
সম্মানের, দান গ্রত্যাথ্য।ত হওয়ায় মর্ম্মাহত হইলেন) - আত্মস্খরণে অনর্্থ 
হইলেন)- নিজকে অত্যন্ত হতমান মনে করিলেন। শেষে একটু বিরওজনক 
স্বরে মহ্র্ষিকে বলিলেন,_-“কোটী টাকার মণিরত্ব বিজড়িত হারে দুর্গন্ধ থাকে 
তাঁহ। আজ প্রথম শুনিলাম। আমাদেরও নাসিক! আছে, কিন্তু কখনো কোন 
হারের দুর্গন্ধ অনুভব করি নাই। আপনি ভিন্ন আর কেহ অনুভব কগিয়াছে 
কি না জানি না। মণিমুক্তার ছুর্গন্ধের প্রমাণ পাইলে ক্ষোভ থাকিত না। 
তবে যাহ! রাজরাজেন্ট্রের বাঞ্ছনীয়--যাঁহ! সম্রাটের হৃদয়-মণি- তাহার মণ্ম 
যে হৃক্ষতলবাঁসী তিবারীর বৌধ-বুদ্ধির অতীত, তাঁহার পরিচয় আজ পাইলাম ।” 

মহারাজ ধেনুক হারছড়! তুলিয়া লইলেন। আর মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন 
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ন!। মহিষীর সঙ্গে অশ্বযানে আরোহণ করিম] ক্রক্ধচিত্রে রাজধানীতে প্রবেশ 
করিলেন। মহর্ষির নিকটে আর আসিবেন না এই প্রতিজ্ঞ! করিলেন। 

দুই চাবি দিন গত হইল।' মহর্ষির সঙ্গ ত্যাগে কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। 
সে কষ্ট ক্রমে অসহা ছইল। আর প্রতিজ্ঞ! স্থির রহিল না । একদিন বৈকালে 
মহর্ষি নিকটে আসিলেন। নিজ ছর্বাঁকা প্রয়োগের জন্তু আহা প্রার্থনা 
করিলেন। আবার পূর্ববৎ ভক্তিমান হইলেন। 

একদিন বৈকালে ধেনুক সৌকালিনের আশ্রমে আসিলেন। সৌকালিন 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। ইন্দুমতীর তীরস্থ রাজপথ বাহিয়! 
দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন । চলিতে চলিতে মলবাহী মেথর-পলীব নিকটবর্তী 
হইলেন। মহারাজ ধেনুক তখন আব অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
মহর্মি দৌকালিন বলিলেন “মেথর কি আর মানুব নয়? আমরা ত আর 
তাদের ঘরে বসিব না - তাদের সঙ্গে কোন সংস্রব দে-ষও ঘটিবে ন! । আমর! 
কেবল পথ বাহিয়া চলিয়া যাইব মাত্র, চল।” 

রাঁজ-পথের বাধপার্খ্ে ইন্দুমতী, দক্ষিণ পার্শ্বে মেথরপল্লী | পল্লীর মধ্যে মধ্যে 
বড় বড চাম্বল ও বটগাছ। মেথরেরা গাছতলায় সংসারের অদ্ধেক কর্ম করে) 
তখন বেলা প্রায় অবসান। কেহ কেহ বাঁশের খাটিয়ায় বসিয়া বেশ-বিষ্তাস 
করিতেছে । কেহ কেছ গান-বাজনা করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা হাসি গল্প 
করিতেছে । কোন স্থানে দুর্গন্ধযুক্ত শুকরের ঠা" ঝুলিতেছে। কোন স্থানে 
প্রন্মিপ্ত পচা মাছেব আন কাটার হুর্ণন্ধে রাস্তা হূর্গন্ধময় হইয়াছে। ধেন্ুক 
মহর্ষিকে বলিলেন, “আর যাই্া কাজ নাই। এত হূর্গন্ধের মধ্য দিয়! চলা 
অসাধ্য ।” কিন্তু মহর্ষি আপন মনে চলিতে লাগিলেন। রাজাও বাধ্য হইয়া 
সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তবে সুগন্ধিযুক্ত নাসাবরণে নালারজ্জ আবৃত 
করিয়। রাজ! চলিতে লাগিলেন। 

দুই চাবি পদ চলিয়। এক মেখরাণীকে তৈলহীন কটাহে পচা মাংস ভাজিতে 
দেখিলেন। তাহার পুত্র-কন্তাগণ চুল্লীর চতুর্দিকে পরমানন্দে বলিয়া আছে। 
আর কতক্ষণে পচ! মাংস ভাজা হইবে তাহারা আর কতঙ্গণেই বা তাহ! 
প্রাপ্ত হইবে, তাহার জন্ত তাহার! উৎফুল্ল নয়নে উন্নত-গ্রীব। এই সকল দেখিয়া 
ধেন্ুক আর অগ্রসর হইতে পারলেন না । সেই পচা মাংস পোড়ান ছর্গন্ধ তাহার 
জঅসহ হইল। তিনি আর মহর্ষির অনুগমন না করিয়া, পশ্চ1ৎ ফিরিয়! ছুটিতে 
লাগিলেন। ছুটিয়! ছুটিয়া মেথরপল্লী অতিক্রম করি! এক বৃক্ষতলে বসিয়া ক্লান্তি 
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নাশ করিতে লাগিলেন। কিছুঙ্গণ পরে মহর্ষি সৌকাজিনও সেখানে আসিলেন। 
মহষি বলিলেন, “তুমি ছুটিয়া পলাইলে কেন?” 

ধেস্থুক--বাবা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণে আমার সাধ্য নাই। দুর্ণন্ধে আমি 
মারা যাইতে ছিলাম? 

মহধি - দুৰ্গন্ধ ? সেকি? দুৰ্গন্ধ কৈ? কিসের দুর্গন্ধ ? 

ধেনুক__ছুর্গন্ধ কৈ ?--ক্লেদপূৰ্ণ স্থানের দুর্গন্ধ ! পচ! মাছ মাংসের দুর্গন্ধ ! 
তাঁর পরে পচা মাছ মাংস পোড়ানর অসন্থ হুগন্ধ ! 

মহর্ষি কিন্ত মেথরগুলে| ত ওখানে কেমন আনন্দে আছে। কেহ গান 
করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ এ পচা পুতিগন্ধময় মাংস পোড়া খাওয়ার 
লন্ত উদ্গ্রীব তইয়! বসিয়া আছে। উহারা ত কোন দুর্গন্ধ বোধ করিতেছে 
না। দুর্গন্ধ থাকিলে উহারাও উঠিয়া স্থানাস্তরে যাইত । 


ধেন্ুক--উহার! কেন দুর্গন্ধ অনুভব করিবে? উহার! এ হর্গন্ধের মধ্যে 
জন্মিণীছে_-লালিত পালিত হইয়াছে-_-এ দুর্গন্ধ যুক্ত দ্রব্য উহার! সারা জীবন পাঁন- 
ভোজন করিতেছে । বঝিষ্টার দুর্গন্ধ বিষ্ঠার কৃমির নিকটে সুগন্ধ । সে হর্গন্ধ সে 
অনুভব করিতে পারে না। আপনি উহাদের সঙ্গে আমীর তুলনা করেন উহার! 
ভন্মাবধি উহাঁতে অভ্যস্থ। যে যাহাতে অভ্যস্ত, সে তাহার ভালমন্দ বুঝিতে 
পারে না। মাতালের নিকটে মদের দুর্গন্ধ মধুময়। কিন্ত আমাদের নিকটে 
তাহ! নিতান্ত অসহৃ । 

মহর্ষি তখন একটু হাসিয়া বলিলেন,-- বাব! । তুমি এতদিনে ঠিক বুঝিয়াছ । 
যে যাহাতে অভ্যস্থ সে তাহার সুগন্ধ দুর্গন্ধ বিচার করিতে পারে না। আজ সে 
দিনের কথ! স্মরণ কর । তুমি মণিমুঞ্জার ঘরে জন্ময্াছ।-ন্মাবধি মণি 
মুক্তার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছ,-- সর্বদা মণিমুক্তার আত্রণে যত্বপর । 
মণিমুত্ত। তোমার নিত্য গ্রর্থণীয়। তুমি মণিমুক্তায় শুধু অভ্যস্থ নহে, একেবারে 
তন্ময়। মাতাল যেমন মদের নেশায় বিভোর, মণিমুক্তার নেশায় তুমি তদপেক্ষা 
উন্মন্ত। সুতরাং মণিমুক্তার অঙ্গে বা দঙ্গে কিরূপ দুর্গন্ধ, তাহা বুঝিতে তুমিও মম্পূর্ণ 
অসমর্থ । তুমি যেমন ছর্গন্ধের জন্ত মেথরপল্লী হইতে ছুটিয়। পলাইলে, আমিও 
তেমনি দুর্গন্ধের জন্ত মণিমুক্তার পল্লী হইতে চুটিয়া পলাইয়াছি, শুধু পালাই নাই, 
চুর্গন্ধের জন্ত মাণমুক্তার পল্লা হইতে ছুটিয়! পলাইয়। & বৃক্ষতল সার করিয়াছি । 
মণিমুক্তার দুর্গন্ধ আমি বুঝিতে পারি । তুমিও যে দিন আমার মত হইবে, সে 
দিন সে দুর্গন্ধ বুঝিতে পারিবে । তুমি এখন বুঝিয়া রাখ, বিষ্য়াসক্কের নিকটে 
মণিনক্ত। ধনরত্রেপ্ দুর্গন্ধ বিষ্ঠার কৃমির বিষ্ঠার মত মধুময় ।” 


মহর্ষির কথায় ধেনুক চমত্কৃত হইলেন। তাহার চিত্তে দিব্য-জ্ঞানেরু 
সঞ্চার হইল । তিনি তখন আপন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন । তিনি কিছুক্ষণ 
ধীরভাবে নীরবে বনিয়। রহিলেন। নয়ন মুদ্দিয়া ভাবিতে লাগিলেন--তাই ত | 
মণিমুক্তায় দুর্গন্ধ !-- দুর্গন্ধ আমার অনুভবের অতীত! সত্যই হুর্গন্ধ! 
আমি অভান্ত বলিয়া অনুভবে অসমর্থ! | 
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তখন সন্ধ্য। হইয়াছিল । মহারাজ ধেনুক প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। 
মহবিও খায়'কৃত্য সম্পাদন করিতে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। 


সমালোচনা । 


শ্রী গব্ব-শুজ্ন্দভ্ড | শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর সংস্কৃত সুপ্রসিদ্ধ যট 
সন্দর্ভের দ্বিতীয় সন্দর্ত, ইহ! সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ । ওজন সাধন নিষ্ঠ 
হিন্দু মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ কর! অবশ্ঠু কর্তব্য । 
মূল গ্রন্থ সুকঠিন সংস্কৃত ভাষায় দার্শনিক প্রণালী অনুসারে লিখিত, সুতরাং 
আজ পর্যন্ত ইহাতে জন সাধারণের প্রবেশ অধিকার ছিল না। আমর! অতীব 
আহলাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ৬কাশীনাথ মল্লিকের প্রতিঠিত দাতব্য 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিচ প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্ত 
রতু মহাশয় এই গ্রন্থের মূল ও অতি সরল ব্যাখা! ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া" 
ছেন। ইত:পূর্কে উহার তত্ব সন্দর্ভ ন!মক প্রথম সন্দর্ভ বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ 
সহ প্রকাশিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরহই পরম উপকার সাধন করিয়াছিলেন। 
তাহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার সরলতায় এবং সুচারু সম্পাদন সৈপুণ্য দেখিয়া 
আমরা পরমগ্রীতি লাভ করিলাম। আন্তিক ভগবদ্িশ্বাসী ও ভজননিষ্ঠের এই গ্রন্থ 
পরমোপকারী এবং অতীন্দ্রিয় ভাবরাঁজো প্রবেশের পথপ্রদর্শক হইবে তাহ! 
নিঃসন্দেহ, গৃহ পঞ্জি কাব মত এই গ্রন্থ গৃহে গৃহে সংরক্ষিত হ ওয়! কর্তৃবা। কাগঞ্জ 
ও বাধাই অতি উত্তম, মুল্য ৩২ টাক! ডাক মাণুল স্বতগ্র । ১৬১ হাঁরিসন রোড 
কলিকা তা, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী দিদ্ধস্তরত্বর নিকট প্রাপ্য। 
ীগৌক্রাজ্ক হেন 1 কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ সন্মিলনীর 
মুখ পত্র গৌরাঙ্গ সেবক বিগত কর্তিক সংখ) প্রাপ্ত হইলাম। এবার ইহার 
বিশেষত্ব এই যে ইহার সহিত “যাধুকরাঁ” নামক মাসিক পত্রের সম্মিলন হুইয়াছে। 
মাধুকরীর অভাব ভক্তগণ অনেকেই উপলব্ধি করিতেছিলেন পুনরায় গৌরাঙ্গ 
সেবকের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহির ইওয়াঁয় ভক্তগণের অনেকের আশাই 
সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধ্যে গৌরাঙ্গ-মেবক বড়ই অনিয়মে প্রকাশ 
হইতেছিল, সম্মিলনীর কর্ণধার কপে যাহারা বর্তমান তাহাদের উপর অনেকে 
এমন কি আমরাও সেঞগন্ত অনেক অন্ষুযোগ করিয়াছি । এতদিনে তাহার! 
বিশেষ বাবস্থ' করিয়া পুনরায় গোৌবাঙ্গ-:সৎকের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া 
আমর! আনন্দিঙই হইলাম । সম্পাদক যেমন শ্রযুক্ত অমৃস্যচরণ বিদ্যান্ভ্যণ 
ছিলেন তেমনহ আ?ছন, সহকাবা সম্পাদক ভইয়াছেন যুক্ত হ'ব্দাল -ন্দী। 
সম্পাদকায় মন্তবো দেখিলাম সম্মিলনীর গৃহ-নিম্মাণ ভাগ্তারের কোষাধ্যক্ষ শীযুক্ত 
কাণ্তিকচন্দ্র মক মহাশয়ের বিশেষ উদ্ভেগে ও এ্রকান্তিক চেষ্টায় গৌরাঙ্গ 
সেবক প্রকাশের স্থবন্দোবস্ত হইয়াছে । আমরা শ্রীযুক্ত বামাচরণ বাবুর ভাষায় 
বলি তাঁছার মত কর্মী ধনবান্‌ ও ভক্ত যখন এই কর্ণ্মের ভার লইঘাছেন তখন 
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ঘে নিয়মিত ভাবে (সবক প্রকাশ হইবে তাহাতে সন্দেহ কর! যাম ন!। 
কার্ত্তিক সংখ্যায় কাগজের সম্পাদন প্রণালী মন্দ হয় নাই তবে প্রচক্ধ সংশোধন 
কার্য বড়ই গোল হইয়াছে । আশ! করি ভবিষ্যতে যাহাতে নিভূ'ল ভাবে 
সেবক প্রকাশ হয় তাহার বাবস্থা করিবেন। প্রবন্ধ সম্পদ এবার ভাল, তবে 
মধ্বচার্ধ্য প্রবন্ধ গৌরাঙ্গ সেবকেই সম্পাদকের লেখ। পর্বে কয়েকবার বাহির 
হইয়াছিল আমাদের ভক্তিতেও উক্ত বিদ্ভাভুষণ মহাশয় যধ্ব।চার্া লিঝ্যাছিলেন। 
আবার শ্রীসত্যব্রত বর্ধা নাম দিয়া সেই প্রবন্ধ বাহির হইতেছে । যদি এক কথ। 
প্রবন্ধের মধো দেখি তাঁহা হইলে আমদের বক্তব্য আমরা পরে বজিব। পঞ্চ 
য়াত্রতত্ব ক্রমশ প্রকাশ্য অতি উপাদেয় ও অত্যাবশ্তকীয় প্রবন্ধ। সম্পাদক 
মহাশয় সাশম্মলনীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে একবার এইটী পাঠ করিয়া ছিলেন। 
বহু পরিশ্রম সহকারে নানা শাস্ত্র সমুদ্র* মন্থন করিয়া যে ভাবে বিস্তাভুষণ 
মহাশয় এটাকেম্ুখাঁড়া করিয়াছেন আশ! করি এট ভাঁবে অবশিষ্টাংশও আমরা 
তাহার নিকট হহীতে পাইব। অন্তাপ্ত প্রবন্ধ, সংবাদ প্রকৃতি ভাঁজই হইয়াছে-- 
আমর! গৌর ভগবানের নিকট হীপত্রিকাঁর সর্ববিধ উন্নতি কামনা করি। 
বাধিক মুল্য ৩1৮০ আনা প্রাপ্তিস্থান ১ এ চালতাবাগান সেকেও লেন? 
জ্ীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির, কালিকাতা। 

প্রীতীমোপাল গৌব্বাক্ত । গৌভীয় ৱৈষ্ণৰ ধৰ্ম্মসযন্ধীয় মাসিক 
" পত্তিক!। গ্রাম চরহামুয়া পোঃ সাইন্তাগঞ্জ জিল! শ্রীহট্র হইতে শ্রীযুক যোগেশ্রা 
চন্ত্র বিণ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ব সম্পাদিত বার্ষিক মূল্য ২৬৯ আনা। বিগত 
ক।ন্তিক সংখ্যা পর্যান্ত আমরা পাইয়াছি। যোগেন্্র বাবুর সম্পাদন চাতুধ্যে 
পত্রিকাখানি বেশ হুপাঠ্য হইতেছে । বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ সাববান্‌ প্রবন্ধ 
নান। প্রকার প্রশ্ন ও তাছাঁর উত্তর ইহাতে থাকে বর্তমান সংখ্যায় নামরস ও 
নামমছিমা, বিগ্ভ।পতি মীমাংসা, প্রেমবিলাস বিবর্ত, শ্রী ঘনদীয়। বিনোদ প্রভৃতি 
ক্রমশঃ প্রক]শ্য প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ) সমালোচন] হিলাবে বলিতে হুইল, সকল 
প্রবন্ধের মতামত সকলের এক হয় না। কিন্তু মোটামুটা গৌভীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
দোহাই দিয়। যে সকল পত্রিকা নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া বেড়ান তাহাদের 
অপেক্ষা বহুগুণে এই শ্রীপত্রিক শ্রেষ্ট এ কথ আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। 
সাধনা পত্রিকার সঙ্গে মধ্যে খুবই লিখিত উত্তর প্রতিউত্তর চলিতেছিল বর্তমান 
সংখ্যায়ও তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাষ যে নাই তাহা নহে। আমরা এ বিষয় 
একেবারে আলোচনা বন্ধ রাখিতেই সম্পাদক মহাঁশয়কে অনুরোধ করি। যদি 
মনে'মালিস্তের কারণই ঘটয়! থাকে পরস্পর সাক্ষাৎ ভবে তাচ! মিটাইয়! 
লইয়। সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্ত উঠিয়! পড়িয়া লাগুন ইহাই আমাদের বিনীত 
নিব্দেন। যোগেন্দ্রবাঝ নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়। ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন, 
আমরা স্তীহার নিকট হইতে শ্রপত্রিকার মধ্য দিয়া আরও অনেক নৃতঙ্গ 
নৃতন কথা শুনিবার আশ! করি। ্রীপত্রিকার দিন দিন সর্ব্ববিধ উন্নতি হউক 
ইহাই আমাদের আন্তরিক কাঁমন।। 
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শু পুর 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥” 


প্রাথন! 


ঘোর অতিধোর বিষয় ভাবন। । 
সতত দিতেছে অশেষ যাতনা ॥ 
কেমনে করিব ভজন পুজন। 
দিন বয়ে যায় ছে দীনশরণ ! 
ভূলান! হরি আর দীনজনে। 
রক্ষ রক্ষ প্রভু রক্ষ নিজগুণে॥ 


ছে সর্ধহঃখহারিন্‌ সর্বমগলাধার ৷ আর যে সহ হয় ন! প্রভু, গাতিভগুন্ধরী 
সংসার চিন্তাদ্বারা চিত্ত অতিশয় বিক্ষিপ্ত হুইয়া পড়িমাছে, ইচ্ছা সত্বেও লে' 
বিক্ষিপ্ত ভাব দুরকরিয়া মনকে তোমার ভজন সাধনে নিয়োজিত করিতে 
পারিতেছি না। এক একবার সাধন ভজন করিব বলিয়া! বাহিরের সাজ সঙ্জা 
করিয়া পবিত্র গৃহে, পবিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সাধামত পবিত্র দ্রব্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণের অলক্ষিতে একাকী যাইয়া বলি, যাহাতে 
বাহিরের কথা বার্তা শ্রবণ বিবরে ন! প্রবেশ করে তাহার জন্য খুব সঙ্ককষ্ঠারসহিত 
গৃংদ্বার বন্ধ করিয়! কস, কিন্ত প্রভু, কি যে কপালের দোষ জানি না, 
যেমন তোমার চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করিতে ষাই অমনি ঘেন কোথা 
হতে অলক্ষিতে বিযয্ন ভাবনা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমায় মনকে চঞ্চল 
করিয়া দিয়া আমার দকল আয়োজন, সকল চেষ্টা, সকল পবিত্রত। একেবারে 
নই করিয়! দেয়। দানবারে। এই দুর্দান্ত অন্তঃশক্র দমন করিয়া তোমার 
ভঙ্গনে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সার্ট গরু ও শান্ত- 

2৫ 
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মুখে শুনিতেপাই, যুগে যুগে তুমি দুষ্ট দমন করিয়া তোমার শরণাগত ভৃত্যকে 
রক্ষা করিয়া ধর্ম রক্ষ/ করিয়া থাক । আমি বলিঠে পারিন! যে, ধথার্থ ই আমি 
তোমার শরণাগত হইতে পারিয়াছি, কিন্ত আমার প্রাণের ইচ্ছা যে তোমার 
প্রতি কিরূপ ভাবে প্রধাবিত তাহাতো তোমার অঞ্ঞাত নাই! তবে কেন 
জামার এ বিস্ব বিপত্তি তুমি দূর করিবে ন! প্রভু! তোমার অভিপ্রিয় লীলাধাম 
এই মন্গুধ্য দেহ লাভ করিয়! এবারও যদি সংসার ভাবনা রূপ পিশাচীর অত্যাচারে 
তোমার ভজন পূজন করিতে না পারি তাহ! হইলে আর কি আমায় তোমাকে 
ডাক! হবে দয়াময় ! 

আমার নিজের এমন শক্তি নাই যাহা দ্বারা এই সাধন ভজনের বিস্বকারিণী 
মহাশক্র স্বয্নপিণী বিষয় ভাবনাকে দুর করি, তাই আজ তোমার শরণ লইলাম, 
হয় তুমি উহাকে দমন কবিয়া আমাকে তোমার ভজনে নিবিষ্ট কর, নতুবা, 
আমাকে বিবেক বৈরাগা রূপ অমোঘ অস্ত্র শস্তে সজ্জিত করিয়া শক্রে দমনের 
শক্তদাও, সামি তোমার শক্তি পাইয়। সকল বিক্ষেপ দূর করিয়। তোমার ভজন” 
করিম! জীবন ধন্ত করি। ভক্তবৎসল, বাঞ্াকল্পভরু ! দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া 
জার পরের মত দূয় করিঘ! দিওনা! । তোমায় কাছে প্রাণের কথা, হৃদয়ের বেদন। 
না জানাইঘ়া পারিন, তাই যখন যে অভাব অনুভব করি তখন তাহাই তোমাকে 
জানাই। কৃপাময় ৷ কূপ করিয়। আমার চঞ্চল মনকে স্থির করিয়। তোমার চিন্তায় 
নিয়োজিত রাখ, আমি তোমার চিন্তায়, তোমার ভাবে বিভোর থাকিয়। পরমাননে 
জীবন যাপন করি। দীনশরণ! দীনেরগ্রতি রূপ! দৃষ্টিপাত কর। * 

দীন--শ্রি-- 


গোরা-হার! নদীয়। 
( শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত ৷ ) 


নধীয়। নগরী আধারে মগন 

নদীয়ার চাদ নাহি রে। 
শচী-মাত। শৃক্ভ গৃহেতে বসিয়া 

লয়নেতে ধারা বছে রে॥ 
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স্বামী-সোহাগিনী বিষ্ণুপ্রিয্ন ধনি 

তুষানলে আর্জি দহে রে। 
মনি ধার ফণি নদীয়ার বধু 

গৃছে মন নাহি মঞ্জেরে॥ 
জাহফবীর জলে জল-কেলি যত 

কে আর করিবে বলরে। 
সে চরণ-পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া 

কেবা ধনী হবে আজি রে॥ 
বাস অঙ্গন নিরানন্দ ময় 

প্রেমানন্দ কেবা দিবে রে। 
জগদানন্দের সনেতে কোন্দল 

করিবার কেবা আছে রে॥ 
চির-প্রিয়-ভক্ত গুপত মুরারী 

পাযাণে বেঁধেছে হিয়া রে। 
শ্বীধরের নিতি খোল! থোড় ঘোঁচা 

কে আর মাগিবে বল রে ॥ 
তকতের মাঝে সঙ্ীর্তন রঙ্গে 

নগরে নাচিবে কেবা রে। 
যবনেতে হরি নাম পাবে বল 
| কার গুভ দৃষ্টে আজি রে। 
নদে বাসী আজ যাতনা পেতেছে 

যাহার ভরেতে খু'র রে। 
নদীয়া-সম্পদ নদীয়া ছেড়েছে 

জগৎ জীবের লাগি রে | 


18১ অন শি লন 





মহাপুরুষের বাণী 


মানুষের নিজের গুরুত্বের গৌরব করিবার কিছুই নাই। যদি কিছু গৌরব 
করিবার থাকে তবে তাহা! ভগবানের গৌরবে গৌরব করা। যতক্ষণ মানুষ 
নিজের গুরুত্ব বিদর্জ্জন দিতে না পারে ততক্ষণ যে তাহার কোন প্রকার গৌরব 
করিবারই অধিকার জন্মায় না এ কথা অভ্রান্ত সত্য । 
LY % 
সাধকও যদি অহপ্কারী হয়, শাপ্রকার ভাহাকেও সাধক বলিতেছেন না, পক্ষান্তরে 
পাপীও যুদ্দি প্রার্থনাশীল হয় তবে তাহাকেও সাধক বনলিয়! কীর্তন করিয়াছেন। 
% কক 
অনুতাপ সাধনার পূর্বাঙগ । অনুতাপ না আসিলে যথার্থ সাধন! আরম্ভই 
হয় না। একথ৷ শান্ত্ৰকারগণ ও সাধু মহাস্তগণ একবাক্যেই বলিয়! থাকেন। 
চা ¥ 
মানুষের কার্য্যে হেতু আছে ভগবানের কার্য্যে তাই! নাই, তিনি নিজ 
করুণায় যখন যাগাঁকে যেমন ইচ্ছা বিশেষত্ব দান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে 
কোনও হেতু, কারণ বা জঙ্ক নাই । সেটা কেবল তাহার মঙ্গলময় ইচ্ছা বলিয়াই 


সর্ব! জানিতে হইবে । 
# bl 
বাহিরের লোক-সঙ্জ ত্যাগ করিয়া নির্জনবনে বাস করিলেই সাধু হয় না। 
যাহার মনে একমাত্র ভগবৎ চিন্তা ভিন্ন অন্ত চিন্ত! স্থান পায়না সে-ই প্রকৃত সাধু । 
বাহিরের নির্জনতা প্রকৃত নির্জন নয়, মনটাকে নির্জন কর! চাই সর্বাগ্রে 
রঃ ধু 
হৈত ভাবই মানুষকে প্রতারণা করে। প্রকৃত পক্ষে ভগবানকে লাত 
করিয়া! ধন্ত হইবার বাসনা থাকিলে এক ভগবান ভিন্ন অন্ত কোন ভাবই হাদয়ে 
গ্থান দিতে নাই দিলেই গোলমাল । 
be ৬ 
যে ব্যক্তি ভজন সাধন করিয়া মনে করে এই সাধন ভজনই আমাকে নরক 
যন্ত্রণা হইতে রক্ষ। করিবে সে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপদ শৃন্ত নয় । কিন্তু যে ভগবানের 
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অপার করুণার উপর বিশ্বান রাখিয়া কর্তব্য বোধে সাধন ভঞ্জন করিতে থাকে 
সে-ই যথার্থ বিপন্ুক্ত । 
৪ খু 
একদিন প্রশ্ন হ'য়েছিল যে, “জীব সেবা! ক'রে মাস্কুষ ভগবা কে সেবাকরার 
ফল পায় কিনা?” উত্তরে কোন মহাব্ম। বলেছিলেন যে, “যদি জীব মাত্রকেই 
ভগবানের অধিষ্ঠান ফেনে জীব সেবা করা হয়, মাছুষকে মানুষ ন! ভেবে তাহার 
মধ্যে ভগবানকে দেখতে শেখ! যায় তাহ! হইলে মানুষের সেবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ভগবৎ সেবার ফল লাভ হয়!’ মানুষের খুঁত খুঁজে বার করা, সমালোচনা করা 
ব! নিন্দাকরা ভগবানের সেবানয়। ওরপনৈবেগ্ক পাইয়া ভগবান সন্ত হইতে 
পাঁরেন ন! বরং বিক্লপই হইয়া থাকেন। 
খা % 
কাহারও কোন দোষ দেখিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিওনা) নিজের সেই দোষ 
আছে কিন! তাহ! আগে দেখ। তারপর নিজের যে সকল দোষ আছে তাহার 
জন্য নিজেকে ঘ্বণা কর কিন! তাহা দেখ । নিজে ঠিক হও পরের জন্ত তোমায় 
ভাবিতে হইবে ন!। নিজে ভাল হইলে সমগ্র জগঙই তোমার নিকট ভাল বলিয়! 
প্রতীয়মান হইবে । 
4 # 
প্রেমই জীবের জীবন স্বরূপ, প্রেম নিতা, শাশ্বত ও অক্ষম আনন্দময় সুতরাং 
অীবনও নিত্য আনন্দময় । যাহ! নিরান্ন্দ শান্্রকারগণ তাহাকে নশ্বর 
বলিম্মছেন। যাহ! সৎ, যাহা চিৎ তাহারই অন্তরালে আনন্দের অধিষ্ঠান। 
মনে রাখিবে আননাই জীবন আর নিরানন্দই মৃত্যু । 


গান 


(যথা রাগ) 


মন রাথ জ্রীহরিপদে করে কর কর্ম নান। | 

হক্ি-স্বতি সর্ব ৰিপদ্দবিনাশিনী তাঁও জান না৷ ঞ ॥ 
বনে ব৷ সংসারে থাক ‘হ! কৃষ্ণ বলিয়! ডাক, 

কৃষ্। নামে নষ্ট হয় জীবের কর্ম বিপাক, 
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অলীক মায়ার মোহে বিমল পদ ছেড়ে! নাকো, 
দেখে। দেখে! ভুল নাকে! চিকন কালিয়াসোণ! ॥১। 
‘কৃষ্ণ’ যুগল অক্ষর যার হঃয়েছে উপাসনা, 

যুগল তত্ব উপদেশ যুগল মন্ত্র আলোচনা, 

রসনায় নাম কর গ্রহণ শ্রবণে নাম কর শ্রবণ 

হবে নয়নে রূপ দরশন ভব্মাঝে হঃখ রবেন! ॥২॥ 
ধন পুত্র পরিজন সম্প রাঙ্গাচরণে, 

মন মুখ করি এক ডাক তারে অনুক্ষণে, 

ভক্তাধীন ভগবান সংসারেতে কেন! জানে, 

পাগল ভাসে ভবে এসে নামে রুচি মোর হ'লনা ॥৩। 


পতিত পাবন গোরার্টিদ 


(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহুন রায় লিখিত। ) 


কাঙ্গাল পতিত আমি অধম হুর্জন। 
অভিমানী সুকপট নিন্দৃক ভীষণ ॥ 
বিষয়ের হীনকীট কাম ক্রোধে অন্ধ । 
কুবাসন। নিয়ড়েতে বিষকৃপে বন্ধ ৷ 
হীনাচার কদাচার উচ্ছ খল মতি। 
শঠ, ধৃষ্ট, ভণ্ড, পাপী, কুলের অখাতি | 
এ হেন অধমাঁধম পাঁণী-__ছুরাচারে। 
কৃপাসিন্ধু গৌর বিন। কে আর উদ্ধারে ॥ 
জদোষ দরশী গোর! পতিত পাবন। 
বিচারে কোল দিয়া, দেয় প্রেমধন ॥ 
জগাই মাধাই হুই পাষণ্ড মাতাল। 
কুটগ্রস্থ বাস্সুদেব, চাপাল গোপাল ॥ 


নিন্দুক অমোঘ আর নারোজী ডাকাত। 
লক্ষী সত্য বারমুখী বেগ্ডাকুল খ্যাত ॥ 
অভিমানী সার্ধতৌম আর সরস্বতী | 
বিষয়ীর শিরোমণি রাজ গজপতি ॥ 
মাযাবাদী পাস্থতীল আতীর যবন। 
থাণ্ডবার পত্ধি আখ্যা মুরাবীরগণ ॥ 
স্ত্রীসঙ্গী বামাচারী সিংহ ব্যাস্ত করি। 
অবিচারে প্রেম দিলা গৌয়াঙ্গ জীহরি | 
পণ্ড পাখী বৃক্ষ লত! স্থাবর জঙ্গম । 
প্রেমদানে নাচাইল এ তিন ভুবন ॥ 
দিবাকর শশধর তারাগণ সঙ্গে । 
পাতালে বাস্থকি নাচে গোরা প্রেমরঙ্গে ॥ 
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অনস্ত বিশ্বের প্রাণ সর্বজীব গতি । বিন! মূলে যেচে যেচে প্রেম দান করে। 
গৌরচন্র বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া পতি ॥ উদ্ধার হইল সব কেহ বাঁকী নাই । 
জীব তরে কেঁদে কেঁদে ফ্রিরে ঘরে থরে। কেবল “যোগেন্ত্ কাদে উদ্ধার না পাই ॥ 


পার 


বেষ্ণবাপরাধ 
(জ্রযুক্ত অচু।তচরণ চৌধুরী তত্বনিধি লিখিত । ) 


"বৈষ্চবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ। 
মহা! মহ! ভজনেতে পড়ে যায় বাদ ॥* 
( মহাজন বাঁক্য। ) 

যিনি কৃষ্ণভক্ত--তিননই বৈষ্ণব। ভক্ত শ্রীতগবানের সহিত ভক্তিসুত্রে সঘদ্ধিত, 
ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়, ভক্ত তাহার প্রাণ স্বক্নপ,__একাত্ম৷। এই 
দন্তই ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তের পূজন, বৈষ্ণব সেবনু, সর্বশান্ত্র সন্মত । 
এই জ$ই ভক্তের অবজ্ঞাদি অপরাধ জনক, ইহাই শান্তরোক্ত বৈষ্ণবাপরাধ । 

বৈষ্ণবের প্রতি অভশ্রদ্ধা--অসন্মান প্রদর্শন না হয়, তজ্জন্ত প্রতিগদে 
সাধকের সতর্ক থাক! কর্তব্য । কিন্ত প্রতিপদেই বৈফবাপরাধ ঘটিবার আশঙ্গা 
থাকে । আজ কালকার পত্রিকান্তন্তে প্রায়ই বাদ প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়। সত্য 
নিধ্ধারণের জগ্ভ বাদ প্রতিবাদ আবশ্যকীয়, কেনন! সত্যের পুজা, সত্য স্বরূপেরই 
অচ্চন! ব্যতীত অ? কিছু নভে । কিন্তু পৃভায় যে সর্বপ্রকার ফুল লাগে না, তাচা 
মনে রাখিতে হুইবে। সত্য নিক্ষর্ষণার্থ বাদ প্রতিবাদ আবশ্যক কিন্তু তাহ! 
সংক্ষিপ্ত হইয়। সতত শ্লেষবাক্য বা ইঙ্গিত কথা, কি কটুভাষণ দ্বারা প্রতি- 
পক্ষকে অপদস্থ করিবার ইচ্ছ। বৈষ্ণবাচার নহে; এবং বৈষ্ণব লেখক পক্ষে * 
জনেকত তাহ! বৈষ্ণৰাপরাধ বলিয়া গণা হইয়! থাকে, কিন্তু অনেকে ই আবেশবস্কে 
তত্প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখে না । মনেই হয় না 

“যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম | 
করোতি তন্তু নশ্যন্তি অর্থ ধর্ম্ম যশঃ সুতাঃ ॥” 
(কঃ ভঃ বিঃ।) 
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স্মরণই হয় না-- 
দপুজিতে| ভগবান্‌ বিষুঞ্জন্মান্তর শতৈরপি । 
প্রসীদডি ন বিশ্বাত্ম। বৈষ্ণবে চাঁপমানিতে ॥” 
যাই আমরা সত্যের অঙ্সদ্ধানে, কিন্ত হয় কৈ? চাই আমরা সত্োর 
অর্চনা করিতে, কিন্তু পারি টক? সত্য সর্বাবস্থায়ই সত্য--নিশ্দীল, বিমল, 
উজ্জ্ল। যদি আত্মাভিমান, পা্ডিত্যগর্ব, অহমিক! লইয়া তাহার সন্ধানে, 
অগ্রানর হুই, তাহা হইলে কদাপি তাহ! পাওয়া যাবে না । নিবিদ্ধ ফুলেব অর্চনায় 
দেবতার তুষ্টি হয় ন। পূজা পণ্ড হয়) অধিকন্তু তাহাতে অপরাধ অর্ভ্দিত হয়। 
বৈষ্ণবাপরাধ সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ অপরাধ। বৈষ্ণবের কাছে সামাগ্ত অপরাধ 
হইলেও নিম্তারের উপায় থাকে না। শ্রীভগবান সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করেন 
কিন্তু বৈষ্ণবাঁপরাধ কখনও ক্ষমা! করেন না। 
শ্ী-ন্মহণগ্রভূ যখন শ্রীবুন্দীবন গমন উপলক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত হন, তখন 
এক কুষ্টরোগী বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণতঃ হইয়া কাতর বাক্যে 
পরিত্রাণের অন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কিছুমান 
আশ্বাস দিলেন না, বরং আবেশ বশে বলিতে লাগিলেন-__ 
“্ঘুচ, ঘুচ; মহাপাপী বিদ্যমান হৈতে ৷ 
তোরে দেখিলেও পাপ জন্মায় লোকেতে ॥ 


Ld ু bg LY 
বৈষ্ণব নিন্দুক তুই পাপী হুরাচার। 
ইহ! হইতে দুঃখ কত তোর আছে আর ॥* চৈঃ ভাঃ 
প্রভু বলিলেন 


“যে বৈষ্ণব ভ্জিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই । 
সে বৈষ্ণব পুজ| হৈতে বড় আর নাই ॥” এ 
তুমি পাপিষ্ঠ সেই পূজনীয় বৈষ্ণবকে নিন্দ করিয়াছ, তুমি পরম ভাগবত 
ঞীবাস পণ্ডিতের নিন্দা প্রচার করিয়াছ, লেই পাপের আংশিক ফল এই 
কুষ্ট-ব্যাধি) পাপের তুলনায় এ কিছুই নহে, তুমি ইহারই যন্ত্রণাটুকু সহিতে 
পারিতেছ না, মরণান্তে_ 
“কেমতে সহিবে কুপ্তিপাকেতে বসতি ? (৯) 
কুষ্ঠরোগী গৌরাঙের চয়ণ ছ্াড়িল না--কিছুতেই না। আজ তাহার দর্প 
চুৰ্ণ হইয়াছে, আছ তাহার গর্ব খর্ব হইয়াছে, আজ তাহার দম্ভ দূর হইয়াছে। 
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অভিমান পলায়নপর হইয়াছে; আজ সে তৃণ হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছে, 
কেহ তাঁহাকে ছুইতেছে না-_কেহু তাহার কাছেও আসিতেছে না। সে কাতরে 
কহিতে লাগিল--ছাড়িব না প্রভু আজ তোমায়, আর কোথায় যাইব আমি; 
আর কে আমার পরিত্রাণ করিবে? বল প্রভু 
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন জন ?* (ওর) 
অতএব আমার এ ঘোরতর পাপের 
পপ্রায়শ্চিত্য ৰল মোরে তুমি সর্ব পিতা ॥” (ত্র) 
পিত! পুত্রকে কি পরিত্যাগ করিতে পারে? প্রভু বিপ্রর কাতরোক্তিতে 
কিঞ্চিৎ দ্রব হইলেন, হইয়া বলিতেছেন--“বিপ্র । তুমি ঘোরতর পাতকী | 
তুমি বৈষ্ণব নিন্দুক, তুমি পবম ভাগবত শ্রীবা পণ্ডিতের কাছে অপরাধী। 
আমি সর্ধবিধ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু বৈষ্ণাপরাধ মার্জনা করিতে 
পারি না। যাও, যাও--যদি পরিত্রাণ পাইতে চাও, যাও তবে শ্রীবাঁসেব 
কাছে) তিনি ক্ষম। করিলেই ত্রাণ পাইবে । ঘে যাহার কাছে অপরাধী তিনি 
মা! না করিলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না । অতএব-_ 
“নিস্কৃতি তোমার--তিহে। করিলে প্রসাদ ॥ 
কাটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়। 
পায়ে কাটা ফুটিলে কি মুখে বাহিরায় ॥” ( চৈঃ ভাঃ) 
বল! বাহুল্য যে, প্রভুর আজ্ঞাঁষ বিপ্র শ্রীবাসের সকাঁশে গমন করিলেন, 
আবাস সে বিপ্রকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন দিলেন, বিপ্র কঠিন ব্যাধি হইতে 
অচিরাৎ বিমুক্ত হইলেন। 
বৈষ্ণবাপরাধ অনেক সময় অজানিতপেও আগত হইতে পারে। অতএৰ 
নিরন্তর বৈষ্ণব গুণকীর্তন, বৈষ্ণব বন্ধন ও বৈষ্ণবসেবন কর্তব্য; তাহাতেই 
অজানিত অপরাধ খণ্ডিত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবহারিক জীব ত সামান্ত কথা, 
বৈষ্ণব জগতের গুরু, জগতের শিক্ষার জন্তু এই বিষয়ে যে উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য । , 
একদিন শরীরূপ গোস্বামী নির্জনে উপবেশন করিয়া! রাধাগোবিন্দের বিচিত্র 
লীল। চিন্তা করিতেছিলেন নব নব ভাব তরঙ্গ আলিয়া তাহাকে তখন নাচাইয়! 
তুলিল। তাহার মন মাতিয়া উঠিল, চিত্ত উৎফুল্ল হইল; মানন নেত্রে গোস্বামী 
হেরিলেন যে, সখিগণ সানন্দে শীস্তীর কেশ রচনায় ব্যস্ত; অঙ্গের বসন 
অনেক গ্ঈথ ও ত্যন্ত। এমত সমহ্গে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পশ্চাতে দাড়াইলেন। 
১৬ 
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গ্রীমতীর উসুকুরূপ ফেরিয়! নাগর বিশুদ্ধ ও আত্মবিশ্বত। নাগর চুপে চুপে 
আসিয়া দীঁড়াইলেও সখিদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিঙ্নে না। সথ্বিগণও কিছু 
বলিজেন না, যেন দেখেন নাই এইভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। রঙিনী 
সখিগণ তখন তাড়াতাড়ি গ্রীমতীর কেশ বন্ধন শেষ করিলেন; করিয়া বেশ 
কেমন হুইল, তাহ! দেখাইবার উদ্দেশ্যেই যেন দর্পণ আনিয়! রাইএর সম্মুখে 
ধরিলেন-- 
“বিচিত্র বন্ধনে ফেশ করিম! বন্ধন। 
রাধিকার আগে আনি ধরিল! দর্পণ ॥ ( ভক্তি রৃগ্ধাকর । ) 
সেই দর্পণে শ্রীমতী নিজ মুখচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গে আর একখান! সুন্দর 
শ্যামল বদন দেখিলেম। এ মুখ আর কাহারে! নহে, যিনি পশ্চাতে দ্ীডাইয়! 
আত্মবিশ্বত স্বাবে রাই রূপ নেহাঁরিতে ছিলেন, তাঁহারই ভূবন মোহন 
মুখগ্ষবি। 
দষ্টীরা ধিক নিজ মুখশোভা নিরখিডে । 
কৃষ্ণ মুখ চন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে ॥* (ও) 
তখন সলজ্জ। শ্রীমতী তাড়াতাড়ি অতি ব্যস্তভাবে 
"্লইয়! বসন শীত সর্বাঙ্গ ঝাপয়।” (এ) 
এতৎ দৃষ্টে সধিগণ হাসিতে লাগিলেন এবং তাহাতে শ্রীবপেরও হাস্তো- 
দ্রেক হষ্ল- 
“ভীরূপ গোসাঞি সেই সঙ্গেই ছাসিল।” (ও) 
এদিকে একজন বৈষ্ণব দৈবক্রমে শ্রীরূপসম্ভীষণে ঠিক তখনি আসিকা উপস্থিত 
হইজেন। অন্তর্ভাবিত চিত্ত গ্রীরূপ তাহাকে ভখন কিরূপে দেখিবেন? 
কিন্তু বৈষ্ণব ভাঁবিলেন__হীয়ঃ গন্ভীরাশয় গোস্বামী কেন অযথা আমায় 
দেখিয়া হান্ট করিতেছেন ?, 
বৈষব কিছু কহিলেন না, কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে সনাতন গোর্বামী-সদনে 
গমন করতঃ ইহা ব্যক্ত করিলেন। অরূপ তাহাকে যে হাশ্ত করেন নাই, 
সনাতন গোস্বামীর কথায় বৈষ্ণব তাহ! বুঝিতে পারিলেন। 
এদিকে বৈষৰের বিরকিতে শীরূপের মানসনেত্র হইডে সে অপূর্ব চিন্ত 
অপসারিত হইল, আর অতঃপর তাহার লীলা! দর্শন ঘটিল না। 
শ্রীরপ বুঝতে পারিলেন না, তীহার অপরাধ কি? কি অপরাহ্ধ এই- 
রূপ ঘটিল? তিনি নিজ দুঃখের প্রতিকারের জন্তু পরামর্শের তরে ষনাডিন- 
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সকাঁশে গমন করিলেন! সে বৈষ্ণব তখন তথায় রহিয়াছেন। তিনি 
ভ্রীববপকে দেখিয়াই তাঁহার চরণে দণ্ডতবৎ পতিত হইলেন ও অজঙ্ঞতাঁজনিত 
অপরাধের জন্য অহুতাপ করিতে লাগিলেন। বিষয় শুনিয়া শ্রীকনপও কাতর 
অস্তয়ে বলিতে লাগিলেন - 
“অপরাধ ক্ষম মোর অশ্ুগ্রহ করি” (ও) 
উভয়েই উভয়ের কাছে দৈগ্ঠ করিতে লাগিলেন, উভয়ে উত্তয়ের কাঁছে 

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলা বাহুলা যে, একে অঙ্কের সহানুভূতি ও শীলতায় 
গলিয়৷ গেলেন। অন্তঃপর সনাতনের আশ্বাসে ও আঁশীব্ধাদে উত্তবেই 
আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণকথারসে মগ্ন হইলেন। অত এব 

"অহে ভাই, বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে। 

প্রাণপণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে ॥ 

বৈষ্বেব দোষ দৃষ্টে হবে সাঁবধান। 

নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণ গান ॥ 

পূৰ্ব্ব পূর্ব ভাগবতগণ এই কয়। 

বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুত্র! বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ 

ভীষণ চৈতন্য প্রভু শ্রীরূপের ছাঁয়ে। 

অগেবে দিলেন শিক্ষ। এইড প্রকারে!” (ভু রং) 


শি শিম রর জপ 


জীঅমিয় নিতাই চরিত 
(৮) 
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত । ) 


তাহার অর্থ এই যে, তখন সকলে হককে শঙ্চক্র গদ।পদ্মধারী চতুতুজ 
রূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু ঈঈকৃষ্ণের মীধুর্ধ) ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
অবতীর্ণ। মাধুৰ্য্য ভজন এই ঘে, শ্রীন্তগবানকে নিজনয়পে অর্থাৎ পতি 
পূত্জর্পে ভজনা কর! । সেই তগরাম যদি চারি হন্তবিশিষ্ট রহিলেন, তবে 
তাহাকে পতি কি পুজ্ত বলিতে জীবেপ্ধ সাহস হইবে কেন? মুখৈ বলিলে ত 
হইবে না? অন্তরে অন্তরে বলা চাই, এবং তদনুরূপ ভাবে আচরণ করা 
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চাই। একজন চারি হস্ত সম্বলিত শঙ্খ-ক্র প্রভৃতি ধারী পুরুষকে 
কোন স্ত্রী কি পুরুষই নির্ভযে পতি কি পুত্র কি সখ! বলিতে পারেন ন|। 
সুতরাং মাধুর্য ভন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের ছুখানি হাত ফেলিয়! দিতে 
হয়। আর যে ছুখানি রহিল তাহাতে এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যাহা 
মনোহর ও মনুষ্য ব্যবহার উপযোগী অর্থাৎ প্রভু বুন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের 
ভজ্জনা উপদেশ দিতে লাগিলেন । শ্রীনন্দের নন্দন ত চতুভূর্জ নহেন? তাহ! 
হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বাধা বহাইবেন কিম্বা যশোদা 
তাহাকে কিরূপেই বা বন্ধন করিবেন ? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, আর প্রভূ 
মাধুৰ্য্য ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 

“প্রভুর ভক্তগণ অবশ্য প্রভুর এই স্তাঁয় সঙ্গত কথ| বলিবা মাত্র গ্রহণ 
করিলেন কিন্ত ধাহারা বাহিরের লোক, তাহার! তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। 
তাহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ মুরলীধর গ্রকুষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইবেন, 
ভবে প্রাচীন এরপ মূর্তি নাই কেন? ভক্তগণ একথাব উত্তর দিতে পারিলেন 
ন।। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথের মৃত্তি বহু দিনের প্রাচীন। আর তিনি দ্বিতুজ 
মুরণীধব। তাই প্রভু, ভক্তগণ সম্বলিত বন পথ ছাড়িয়া, রাজ পথে রেমুনায় 
গোপীনাথকে দর্শন করিতে আইলেন। 

“এই ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃক বারাণপী নগরে স্থাপিত হুইয়াছিলেন, পরে 
তিনি রেমুনীতে আদিয়। বাস করেন। শ্রগৌরাঙ্গ সেই কথ! স্মরণ করিয়! 
“উদ্ধব” “উদ্ধৱ” বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে তাহার অগ্রে আইলেন। 
আসিয়া! প্রথমে “উদ্ধবের ঠাকুর” বলিয়া অঞ্জলিবন্ধ করিয়া, মন্তক স্পর্শ করিয়া 
্টগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, পরে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চৈতন্ত মঙ্গলে__ 

“উদ্ধব” “উদ্ধব” ডাকে আর্তনাদে । 
প্রেমার বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।. 
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার ॥” 

ভক্তগণ যত্ব করিয়! প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু বসিলেন, আর 
সকলে বসিয়। মনস্থখে কৃষ্ণ কথ| কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন-_“এই 
যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার 
নাম ক্ষীরচোর! গোপীনাথ হুইয়াছে। ভক্তগণ ইছাতে সে কাহিনী শুনিতে 
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চাহিলেন উত্তরে প্র যাহা বলিলেন আমর! দে ঘটনা ইতিপূর্কেই বিবৃত 
করিয়াছি । 

অতএব মাধবেন্দ্রের কথা যাহ! মহাপ্রভু স্বয়ং বলিতে গিয়া কত আনন্দ 
পাইতেন_-সেই জগঘরেণ্য ভক্ত শ্রেষ্ঠের কথ! আমরা কি বলিতে জানি। 
শ্ীগৌরাঙ্গ ধাহার শিষ্ের নিকট দীক্ষিত হইয়া ছিলেন সেই মাধবেন্ত্রের প্রতি 
কথা স্মরণ করিতে গিয়া, আমাদের চিত্ত কি এক অভূত পুর্ব আনন্দাবেশে 
স্তব্ধ হইয়। পড়ে । 

আমরা বলিতেছিলাম, মাধকেন্্র, ঠাকুরের নিকট একখানি ক্ষীর উপহার 
পাইলেন। ঠাকুরের প্রেমে ও কারুণ্যে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর ছুটা হাত যোড় করিয়া সেই মহাপ্রসাদের 
স্তব করিলেন। আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, উহা একেবারে অমৃত। ক্ষীরটুকু 
খাইলেন আর পাত্রটী টুকর! করিয়া বহির্বাসে বধিয়। লইলেন_-পরে সে 
গুলি আস্বাদ করিয়! দেখিলেন_ঠাকুরের স্বহস্তের উপহার কিছুই ফেল! 
যাইতে পারে ন!। 

ক্রমশঃ রজনী প্রভাতা হুইয়া আসিতেছে ঠিনি ভাবিলেন, ঠাকুর আমার 
অন্ত ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন, একথ|। লোকে যখন শুনিবে, তখন আমার 
নিকট লোক সংঘটু হইবে। 


"এই তয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী। 

সেই স্থানে গে।পীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥ 

চলি চলি আইলা পুরী-_শ্রীনীলাচল। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল। বিহ্বল ॥ 
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়। 
জগয়াথ দরশনে মহাসুৰ পায় ॥ (চেঃ চঃ ) 


এখন চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল নাধব পুরী আলিয়াছেন। চতুদ্দিকে 
জনতার স্থট্টি হইল। দলে দলে লোক আদিয়া--ঠাহাকে প্রণাম পূর্ব্বক 
বেষ্টন করিয়। দাঁড়াইল। ইহাতে তিনি কিরূপ লঙ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন 
তাহ! সংজেই অনুমেয় । 
“প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদ্িত। 
যে ন! বাঞ্চে --তার হয় বিধাতা নির্মিত ॥ 





১২৬ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ৬ সংখ্য! 


প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল! পলাইমা । 
কৃষ্ণ-প্রেম-সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে নাগ লৈয়া ॥ 
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন । 

ঠাকুরের চন্দন সাধন হুইল বন্ধন 1* (চঃ চঃ ) 











তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, শ্রীজগন্নাথের সেবকগণকে, গোপালের আদেশ 
জানাইয়া চন্দন প্রার্থনা করিলেন। ঞ্সেবকগণ ইহাতে আপনাদিগকে কৃতার্থ 
জ্ঞান করিলেন এবং রাজকর্ম্মচারীদিগকে বলিয়। প্রচুর পরিমাণে চন্দন সংগ্রহ 
করিয়া দিলেন। অধিকন্ত পথের সম্বল সহ এক ব্রাহ্মণ ও এক ভৃত্য সঙ্গে 
দিয়া দিলেন। এবং-- 
"্ঘাটা দানী ছাড়াইতে রাজপান্ধ দ্বারে। 
রাজ লেখা করি দিল পুরী গোসাঞির করে ॥* 


প্রত্যাবর্ন পথে, তিনি রেমুনাতে আসিয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। 
গোপীনাথের সেবকগণ তাহাকে বহু সন্মান করিয়া ভোগের ক্ষীর প্রসাদ 
দিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। রাত্রে সেই দেবালয়ে শয়ন করিয়া আছেন, 
শেষ রাজে তাঁহার গোপাল আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, “মাধব, এই যে 
গোপীনাথ, ইনি আমার অভিন্ন কলেবর, চন্দনাদি ইহাকেই অর্পণ কর, তাঁহাতেই 
আমার পাঁওয়া হইবে। আমার কথা গুন, বিশ্বাস করিয়া গোপীনাথকে চন্দন 
পরা, আমার বাক্যে দ্বিধা করিও না।” এই বলিয়- গোপাল তাহার স্বপ্ন 
পথ হইতে অন্তহিত হুইলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া, গোপীনাথের সেবকগণকে 
ডাকাইয়া গোপালের আদেশ শুনাইলেন, বলিলেন_- গোপাল বলিয়াছেন_- 
“এই চন্দন নিত্য গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন কর, তাহাঁতেই আমার দেহ 
শীতল হইবে--তিনি দ্বতত্্র ঈশ্বর, তার প্রবল আজ্ঞ। কে লঙ্ঘন করিবে ।” 
গোপীনাথ শ্রীমঙ্গে চন্দন পরিবেন, শুনিয়া সেকগণ বড় আনন্দিত হইলেন, 
যেহেতু তখন গ্রীগ্মকাল। পুরী বলিলেন, “আমার সঙ্গের এই ছুইজন লোক 
চন্দন ঘবিবে। আপনার! আরও ছুই জন লোক সংগ্রহ করিয়! দিউন, আমি 
তাঁছাঁদের বেঙন দ্িব।” এই মত চারিজন জোক প্রত্যহ চন্দন থিয় দিত 
এবং সেবকগণ তাহ! ঠাকুরের শরীমঙগে লেপন করিয়া দিতেন । অআএইরূপে 
প্রতিদিন ঠাকুরকে চন্দন পরাণ হইত। আর যতদিন না তাঁহা শেষ হইয়! 
ছিল, ততদিন পুরী সে স্থান ত্যাগ করেন নাই। গ্রীষ্মকাল অস্তে তিনি 





মাধ, ১৩৩৩ ] জীঅমিয় নিতাই চরিত ১২৭ 





স্রাব 


পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া, চারি যাস তথায় অবস্থান করিয়। ছিলেন। 
এখন তাহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা অনুভব করুন। 
এই যে অতি মধুর মাধবেঙ্ত্রী চরিত, ইহ! প্রভু গোণীনাথের মন্দিরে বসিয়। 

ভক্তগণকে গুনাইঘা ছিলেন। তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 

"প্রভূ কহে-নিত্যানন্দ করহ বিচার়। 

পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ৷৷ 

ছগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ ধারে দেখা দিল। 

তিন বার স্বপ্নে আসি যারে আজ্ঞা কৈল ॥ 

যার প্রেমে বশ হুঞ! প্রকট হুইল! । 

সেৰ! অঙ্গীকার করি জগত তারিল! ॥ 

যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল। 

কপূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়া ইল ॥ 

গ্লেচ্ছ দেশে কপূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল। 

পুরী দুঃখ পাবে- ইহ! জানিঞা গোপাল ॥ 

মহ! দয়াময় প্রভু ভকত বৎসল } 

চন্দন পরি ভক্ত শ্রম করিল সফল ॥ 

পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠ! করহ বিচার । 

অলৌকিক প্রেম-_চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 

পরম বিরক্ত মৌনী--সর্বত্র উদ্াসীন। 

গ্রাম্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গি হীন ॥* ( চৈ: চঃ ) 

এমন যে লোক, তিনি গোপালের “আজ্ঞ।মুত” প্রাধ হইয়া, এই যে বন্ধ 

দূর দেশ এখানে দ্বিধা শুন্ভ চিত্তে চলিয়া আসিলেন। পথে ক্ষুধায় কাতর 
হইয়াও কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না। এমনই তীর অযাচিত বৃত্তি, 
আর এমনই তাহার অলৌকিক প্রেম । 

“মনেক চন্দন তোল! বিশেক কপূর । 

গোপালে পরাইব- এই আনন্দ প্রচুর ॥ 

উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া । 

তাহ! এড়াইল! রাজপত্র দেখাইয়া ॥ 

য্নেচ্ছ দেশ-_-দূর পথ-_জগাতি অপার । 

কেমনে চন্দন নিব 1--নাহি এ বিচার ॥ 


১২৮ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ, ৬ সংখা 
০ টিভি EERSTE CETL তরি 
সন্ধে এক বট নাহি ঘাটি দান দিতে। 
তথাপি চন্দন লৈয়া, উৎসাহ লইতে ॥ 
প্রগা প্রেমের এই স্বভাব আচার। 
নিজ হঃখ--বিজ্া্দির ন! করে বিচার ॥ 
এই তার গাঢ প্রেম লোকে দ্বেখাইতে। 
গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ 
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুন। আনিল। 
আনন্দ বাড়য়ে মনে- ছুঃখ না গনিল ॥ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দাঁন। 
পরীক্ষা করিয়| শেষে হৈল দয়াবান | 
এই ভক্ত, ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার । 
বুঝিতেহো আমা সভার নাহি অধিকার ৷” ( চৈঃ চঃ ) 
প্রভুর শ্রমুখের এই প্রশংসা বাক্যের পর আমাদের আর কি বলিবার 
আছে। ইহার পর যখন, শেষের সেদিন আসিল, তখনও তিনি নিঃসম্বল-_. 
আপনার বলিতে নিজ জন কেহ নিকটে ছিল না। নিৰ্জ্জন বৃক্ষতলে শয়ন, 
কেবল একটি ভক্ত শিষ্ের সেবাধিকাঁর পাইয়া ছিলেন, _-সেই ভক্তটী আমাদের 
বহু পরিচিত ঈশ্বরপুরা । 
ঈশ্বর পুরী অতি সন্তর্পণে তাহার রোগাক্রান্ত গুরুর সেবা করিতেছেন। 
ঘিধাশূন্ত চিত্তে মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিয়। তীছাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস 
পাইভেছেন। এই ঈশ্বর পুরী জাতিতে কাঁয়স্থ কিংবা বৈঘ কিন্বা ব্রাহ্মণ 
এই বিষয় লইয়। বহুদিন হইতেই বহু আলোচনা! চলিতেছে । অনেকে ইহাকে 
কায়ছ্থ বলিয়া বিবেচনা! করেন। কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ বলিয়াও বলিয়া 
থাকেন। ইহার পুর্ধ নিবাস হালি সহরের একাংশ কুমারহট্রে। 
ক্রমশঃ 





“সাহিতে। শ্রীরাধ” প্রবন্ধের আলে।চনা 


পরম গ্রীত্যাম্পদ "ভক্তি পত্রিকার” সম্পাদক সমীপেযু-_ 

বসুমতী মালিক পত্রিকার পঞ্চমব্্ষের পঞ্চম সংখ্যায় আমাদিগের সকল- 
কারই বিশেষ সম্মানার্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কতৃষণ 
মহাশয়ের লিখিত “সাহিত্যে শ্রীরাঁধা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রবন্ধ পাঠে মনে কিছু আঘাত পাইলাম, শীরাধা কি দাহিত্যেরই আলোচ্য ? 
ঘাহ। হউক তৎপক্ষের আলোচন! “ভক্তি” কর্তব্যবোধে লিখিলাম, ইহ! 
প্রকাশ করিয়! সাধারণের সংশয় দূর করিবে। | 

তর্কভূষণ মচাশয় আদ্য পংক্তিতে ব্যাপ্তির কিঞ্চিৎ খর্ধত করিয়া 
লিখিয়াছেন “বাঙ্গাল বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীমতী রাধিক1” ইত্যাদি ৷ প্রবন্ধের 
শিরোণামায় লিখিত আছে “সাহিত্যে এরাধা” উপক্রমের প্রথমপংক্তিতে 
এই বিষয় ব্যপ্তির কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিয়া লিখিত হইয়াছে বাঙ্গলায় বৈষ্ণব 
সাহিত্যে সুতরাং কেবল বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধিকার রসময়ী 
মূর্তি যেরূপভ!বে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মুল উপকরণ কোথ| হইতে কিভা।1 
আসিয়াছে এ প্রবন্ধে তাঁহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইতেছে” । ইহার 
দ্বিতীয়চ্ছেদে লিখিত হইয়াছে “গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার স্থান অতি 
উচ্চে ” 

এখন তাঁহার লিপিবদ্ধভাঁবের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা যাইতেছে “সাহিত্যে 
শ্ীরাধ।” এই সন্ধে গবেষণা করিতে হইলে আলোচনার ব্যাপ্তি অত্যন্ত 
প্রসারিত হয়। সুতরাং প্রবন্ধলেখক মহাশয় বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে 
আলোচনার ক্ষেত্ররূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন! দ্বিভীয়চ্ছেদে দেখ! যায় “গোঁড়ীয়া 
বৈষ্ণব সাহিত্যেই তাঁহার আলোচনার কেন্দ্রভূমি সুতরাং আমর! শিরোণ।ম 
দেখিরা যেয়প অকুলপাথ|রে পড়িমা গিয়াছিলাম দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দেখিয়া 
মনে কতকট! ভরসা হইল। ঘিতীয়চ্ছেদের প্রথম পংক্তিতে তিনি যাছ। 
লিখিয়াছেন তাঁহ৷ অতি সত্য, কিন্তু তাঁহার পরের বাক্যটই একটু পরি- 
চিন্তনীয় ও পর্ধযালোচা, তিনি লিখিয়াছেন প্বাঙ্গালার রস ভাব সমুজ্জ্বল 
বৈষ্ণব দর্শনের বা গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত অচিন্তা-ভেদাভেদ-বাদের মূলতিত্তি 


ভীরাধ।” 
১৭ 
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তর্বাভুষণ মহাশয় প্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত অচিন্তাভেদাভেছ বাদ কিরূপ 
বুঝিয়াছেন এবং কিরূপভাবে জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন, তাহ! আমি জানি 
না। যসভাব সুজ্জ্বল বাগলার বৈষ্চব দর্শন বলায়, প্রবন্ধ লেখক মহাশয় 
কি অর্থ বুঝিয়াছেন অথবা পাঠকগণই বৰা তাহার কথার কিয়প অর্থ 
রুরিয়াছেন তৎসন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই, কিন্ত তাহার 
গাঁহন্ধ পাঠ করিয়া! টবফবসন্প্রনায়ের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিলেন 
প্রাজালার বৈষ্ণব দর্শন কেবল রসভাবেই সমুজ্ব্বল কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধানে 
তমসামৃত সুতরাং মলিন।* তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তীর! ইহাই 
বষিয়াছেন। কথাটায় প্রাণে বড় কষ্ট হইল। যে বেষ্ণব দর্শনের প্রথম 
সোপান জ্ঞানের উচ্চচুড়ায় আরম্ভ, তাহার সম্বন্ধে একথা, কাহার প্রাণে 
অত না লাগে? অবশা লেখক মহাশয়ের প্রকৃত ভাব কি লিখিত ভাষায় 
তাছ। পরিশ্ফুট হম নাই, তিনি যদি লিখিতেন বাঙ্গলার টৈষবদর্শন জানানু- 
সন্ধানে যেমন সমৃদ্ধি, প্রেষভক্তিরসানুলন্ধানেও সেইরূপ সমুন্নত, বিশেষতঃ 
রগভাব পরিপে।যণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সমুজ্বল। এইরূপ লিখিলে প্রকৃত 
তথ্য ম্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইত, ইহাই বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম্ের বৈশিষ্ট্য ও 
প্রকৃত স্বরূপ, প্রবন্ধের উক্ত উক্তিতে প্রাদেশিক সত্যমাত্র অভিব্যক্ত 
ছইয়াছে। পাক্ষাৎ্ভাবে তাহার নিজের বিশ্বাস কি তাহা না জানিলেও, 
তীছার মত সুপণ্ডিত তথজ্ঞের এরূপ অভিমত হওয়ই সঙ্গত। বর্তমান প্রবন্ধে 
কিন্তু সাধারণ পাঠকের! ভ্রমপথে পরিচালিভ হইয়াছে। যাহার! বাঙ্গালার বৈষ্ণব 
দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাহারা ভালরপেই জানেন যে, উহী জ্ঞানানু- 
সন্ধানের কোনই নৃনত| নাই, তবে প্রেমভক্তির বিশিষ্টত! ম্পষ্টক্পপেই প্রদর্শিত 
চইয়াছে। 

তাহার অপর কথা “গ্ীগৌরাঙদেবের প্রবর্তিত অচিন্তযভেদাভেদ যাদের 
দুল ভিত্তি জীরাধা ।” 

(ক) শগৌরাঙদেব ভিন্ন ভৎপূর্ধে বাঁ পরে অপর কাহারও প্রবর্তিত 
জচিন্তাভেদাভেদ-বাদ বাছে কি না? এপরধ্যস্ত আমর! তাহ! জানিতে পারি 
মাই। ভেদ।ভেদ'বাদ সন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রবর্তকগণের নাম জান! যায়, যেমন 
এক্ষেত্রে প্রাচীন প্রবর্তক উড়লোমী তৎপরে প্রণলীবন্ধ ভেদাভেঘ-বাদ 
প্রবর্থয়িত। ব্রন্ধহুত্র ভাষ্যকার ভাম্বরাচার্যয, কিন্তু তাহার এই ভেদাতেদ্বাদ 
পচারিক বাস্তব নহে, তৎপরে বৈষণবাচার্যা জমন্নিষার্ক বাস্তব ভেদাতেদ- 
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বাদের প্রবর্তক, ভেদ এবং অভেদ উভয়ই অচিন্ত্য “ভেদাভেদৌ অচিন্ত্যৌ” 
সুতরাং এটি বোধহয় শী শঁযন্মহাপ্রভুর চরণান্ণুডর পার্ষদ বৈষ্ণব বেদাত্তি- 
মহোদয়গণের মহাপ্রভু-কৃপান্্ধ মৌলিক উদ্ভাবন । 

(খ) ণঅচিস্তাভেদাতেদের মুলতিত্তি শ্রীরাধা* একথার অর্থ একেবারেই স্থগম 
নহে ( বাদ সম্বন্ধে মি গৌতম যে হত্র করিয়াছেন বাৎন।/য়ন উদ্ভতকায় 
প্রভৃতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাতে জানা যায় পঞ্চাবয়ব ভ্থায়ন্বা রা 
একপক্ষ অভিমত খণ্ডন করিয়া শ্বপক্ষের সিদ্ধান্তিত অভিমত সংস্থাপনই বাদের 
কার্ধ্য। কিন্তু অচিন্তাভেদাভেদ বাদ প্রকৃত পক্ষে শাশ্রনিয়পিত বাদ কিনা? 
তাহাই বিচীধ্য। বঙ্গ, জীব ও বশ্ব ইহাদের মধ্যে ভেদ গ্রতিপাদন করাই 
ভেদববাদের উদ্দেশ্য, জগতকে মায়! বলিয়া অপদার্থরপে উড়াইয়! দিয়া জীব 
ব্রহ্মের অভেদ সংস্থাপন কবাই অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ। যাহার! ভেদাতেদ- 
বাদী তাহার! ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন। কিন্ত অচিন্ত্য 
ভেদ্বাভেদ-বাদী এই উভয়কেই অচিন্ত্য বলিয়া থাকেন, কেন ন! বিশ্ব বিশ্বেশ্বর 
ও জীব এই সকলেরই হুক মুলতত্ব মানবীয় চিন্তার অতীত, শান্রও তাহাই 
বলেন। শ্রীরাঁধ! শ্রীকৃষ্ণেরই শ্বরূপ শক্তি, তিনি শ্রীরৃষ্ণ।তিরিক্ক! দ্বতন্ত্র শক্তি 
নেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্না নছেন, অভিন্ন । 

রাধার ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ” ( চৈতন্য চরিতামৃত ) 
রাধা শ্রীরুষঃ হইতে ভিন্না কি অভিন্না এবিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাহিত্যাদিতে আদৌ কোন ভর্ক নাই। সুতরাং শ্রীরাধার কথায় এন্াবের 
অচিন্তভেদোভেদ-বাদের কোন সম্বন্ধ নাই। 

আমরা আশা করি মাননীয় তর্কভুধণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের ভাব বিশদ 

রূপে প্রকাশ করিয়! সাধারণের ভ্রাস্তিদুব করিবেন। ইতি_- 
শ্ীসত্যানন্দ গোস্বামী । 


প্রকৃতি পুরুষ । 
( শ্রযুক্ত মুনীন্দ্ৰপ্ৰসাদ সর্ববাধিকারী লিখিত। ) 


শঙ্কত্রি, শঙ্কর স্বদে আসন তোমার, 
আসা মহাশক্তি তুমি বিশ্ব প্রসবিনী ; 
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ভালে শিশু ণশী, করে অসি ক্ষরধার, 
নরশিরে কটা বেড়া নৃমুণ্মালিনী ! 
গৌরী, উমা তুমি পুনঃ রাধা রাঁসেশ্বরী, 
অন্নপূর্ণা, নারায়ণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী; 
তুমি রুদ্র অবতার, তুমিই মুরারী 
ভারিণী, শিবানী তুমি ত্রিগুগধ।রিণী ! 
নাহি মোর তন্ত্র মন্ত্র নাহি গে। সাধনা, 
আমার সম্বল শুধু আখিজল হায়, 
জনক-জননী বুঝ সন্তান বেদনা, 

উপায় করগো মোর আমি নিরুপায় ৷ 
সার করিয়াছি শুধু ও শীচরণ, 

আর নাহি ডরি আমি শমন-শীসন। 
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১৯২৭ লালের আগামী ১লা মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের ম্যা্রি- 
কুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পবীক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্গগণ অতিশয় 
নিপুণতার সহিত দিন তারিখ বাছাই করিয়াছেন বটে, কিন্তু ১৮ই ফাল্গুন 
(অর্থাৎ ২রা মার্চ) তাঁরিখেই যে হিন্দুদের শিবরাত্রি পর্ব, ইহা তাহার! 
লক্ষ্য করেন নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, লক্ষ্য করিয়াও পর্বটিকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন। দেখিয়াও দেখেন নাই। ইংরেজী পঞ্জিকাঁয় ইংরেজী বৎসরের 
ইংরেজী মাস দেখিতে যাইয়া ইংরেজতক্তগণ ভারতবর্ষের একটি প্রধান হিন্দু- 
ব্রতকে অবছ্লে! করিয়াছেন! এই অবছেলাদ্বার! বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে পনীক্ষার্থী- 
দেয় নিকট হইতে লন্ধ ফিসের পরিমাণ কমিতেছে না) কিন্তু হিন্দুসমাজে 
কেবল হিন্দুসমীজে কেন, এক সমাজের অবহেলা! দ্বারা সকলসমাজেই ধর্ম্মের 
প্রভাব লুগ্ত কর! হইতেছে। 

কর্তৃপক্ষগণ কি জানেন না, হিন্দুবংশোস্তব বহু ছাত্র শিবরাত্রিতে ব্রতোপবাস 
করিয়া থাকে এবং পরদিন পারণ করিয়া থাকে । শিবরাত্রি (চতুর্দশী ) 
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তিথিতে সমগ্র দিবস ও রাত্রি উপবাদী থাঁকিয়া পরীক্ষা দেওঘা এবং পর- 
দিবস জলগ্রহণের পর পরীক্ষা 'দেওয়ার জন্ত বাধ্যতামূলক আদেশ শুধু এই 
ধৰ্ম্মহীন দেশেই সম্ভবপর । 

বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের কাঁণ্ডারীদের ইহা! কি অজ্ঞাত যে, বঙ্গদেশের স্কুল কলেজ 
সমূহ ওঁ শিবরাত্রি উপলক্ষে কোথাও একদিন কোথাও ব! দুইদিন ছুটি 
থাকে। কাগ্ডারিগণ কি বৈদেশিক চশমা পড়িয়৷ এমনই দিশেছারা হইয়াছেন 
যে, তাহার! নাবিক পঞ্জিক ভিন্ন ও ইংবেজী মাস তারিখ ভিন্ন বাঙ্গাল! 
মাস কিছ! বাঙ্গালা দিন তারিখের দিকে নজরই করিবেন না? মার্চ 
মাস বাছিতে যাইয়া তাহার বরং প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিবদ তালা 
করুন, সেইদিন ক্র্যহম্পর্শই হউক ঝ! মাঁসদগ্জাই হউক কিন্বা “ড্যাম ইওর 
মঘা নক্ষব্র“ই হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু পরীক্ষাকালের ভিতয়ে একট! বিশাল 
জাতির ধর্মপথ ক্ষুণ্ন হইতে চলিলে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা 
সর্বসাধারণের নিশ্চয়ই আছে। 

এবারও ১ল। মার্চ ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের আপত্তি 
নাই। এমনধার। হঠকারী বিশ্ববিস্তালয়ের তীষণত্ব ত্রযহম্পর্শের প্রতাপে যত 
সত্ব বিলুপ্ত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু কোনও সমাজবিশেষের ধর্ম্মচর্চার 
ব্যাঘাত করিয়! পরীক্ষার দিন নির্ধারণ কর! নিতান্তই আপত্তিজনক । এই 
ব্যাপারে এমনও হইতে পারে, বহু বহু হিন্দুছাত্র পরীক্ষার অজুহাতে শিবরা ক্র 
উপবাস পরিত্যাগ করিবে, ব্রতভঙ্গ করিবে, ধর্ম্ম হইতে বিচু'ত হুইবে। ইহার 
জন্ত দায়ী কে? 

সমগ্র দেশের মনীষিগণ চীৎকার করিতেছেন দেশের ধর্মহীন শিক্ষা 
( Goodiless Education) আমাদের জাতিকে আমাদের সমাজকে অধঃ- 
পতিত করিতে ছ, অতি সত্বর তেমন কুশিক্ষা দূর করিয়া সুশিক্ষার ব্যংস্থা 
কর। হউক, ধর্ম্মযুক্ত শিক্ষার বিধান করা হউক । বঙ্গদেশের এমন ঘোরতর 
দুদ্দিনেও ধর্মার! বাঙ্গালী বাবুগণ দেশের ধর্ম্মকার্য্যের প্রতি ওঁদাসীন্ঠ দ্েখাই- 
তেছেন, আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে কি? 

এই প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অবমাননা যদি হিন্দুসপ্প্রদায় ভিন্ন অপর কোনও 
সম্প্রদায়ে উপস্থিভ হইত, তবে কর্তাদের বুঝিতে হইত--মার্চ মাসেরই ৰা 
কয়দিন এপ্রিল মাসেরই বা কয়দিন। শিবরাত্রি তিথি বাদ দিয়া পরীক্ষার 
দিন নির্দি্ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। বিশ্ববিগ্তালয়ের 
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কল্যাণে আমাদের হিন্দুসমাজের স্ন্ধ্যাবন্দন! ও উপাননার পদ্ধতি ক্রমশঃ 
লুধ হইয়া আসিতেছে । হিন্দুপাধুরখের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানদের তিনবেলা 
উপাসনার বিধান বিষ্ভালয়ে পাঠ কবার সময় কাহারও মানিয়া চলা সম্ভব 
হয় না। বিস্তালয় পরিত্যাগের পর অফিদাদির কাজের তাড়নাতেও হিন্দুদের 
উপাসনার নিয়ম পদ্ধতি সমশ্তই গঙ্গার জলে ডুবাইতে হয়। তার উপর 
পূজা পার্বশ, ব্রত উপবাসের দিনগুলিও ফুদি এ ভাবে দেশ হইতে বিস্বতির 
জতল-তলে ডুবিয়া যায়, তবে ব্যস, আমর! সকলেই এক ভগবানের সন্ত(ন- 
রূপে অতি সত্বরই একট! বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইব 111 

আমরা ত সাহস করিয়া বলিতে পারি, একমাত্র খিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিগণর 
ক্রাটিতে অধিকাংশ হিন্দৃসস্তান, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সপ্তান, ভগবানের নাম নেওয়া 
ভুলিয়া যাইতেছে। ইহার! দিনাস্তে একটিবারও ভাবে না--মামাদের শি কর্তা 
কে? আমাদের পুণ্য ও পাপপথের নিয়ন্তা কে--সঙ্য ও মিথ্যার ছস্ছে 
মানব কাহার কর্ণাঁয় বিজয়ী হয়। আমরা এই স্থলে মুক্তকণ্ঠে মুসলযান 
সম্প্রদায়ের %শংসা করিব। তীহার। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মের বলে বিদ্যালয়ের 
সময়েও ছেলেদের মধ্যে নামের প্রথা প্রবর্তিত রাখিদ/ছেন। প্রত্যেক 
গুক্রৰাৱে সম্পূর্ণ একঘন্ট। কিন্ব। তারও বেশীকাল বিশেষ উপাঁসদার জন 
দাবী করিয়৷ কাড়িয়া লইরাছেন। আর হিনুগণ ?--চিন্দু বর্তপক্ষেরই 
উদপক্ষার বলে নিজেদের স্বাতন্্য হইতে বিচ্যুত হুইতেছে। 

বিশ্ববিপ্তালমের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, তাহার! শিঞ্জের পায়ে নিজে 
কুঠারূঘাত করিবেন না। * 

শ্রীস্ুরেঞ্জমোহন ভট্টাচার্য, সিষ্ধাস্তবাগীশ, জ্গবতশাস্ত্রী । 
ঢাকা মংেশ্বরদী 


স্পা Mtr 
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* সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পত্রথানি আমরা পল্লীবাসী হইতে মুদ্রিত করিলাম, 
কিন্তু ইহার বহু প্রচারার্থ আমর! সমস্ত হিমু সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয় 
গণকেই নিজ নিঞ্গ পত্রে ইহ! পুনমু্রিত করিতে অনুরোধ করিতেছি। 
সকলে সমবেতভাবে আন্দোলন করিলে হয়ত ব হিন্দু ছাত্রগণেক এই আশখা 


ছু হইতেও পারে। [ভা সঃ ] 





ব্ীভগবছুপাসন৷ 
( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরু, দাস বি, এ, লিখিত। ) 


এই অনন্ত বিস্তৃত অসীম আকাশ তাঁহার অঞেঞ মূর্তির ছায়া । এই সর্কংসহ! 
বন্গমতী তাহার বিশ্বজনীন ধারণা শক্তি | এই বর্ধমান ম্ধেম।ল! তাহার কারুণাদ্রধ। 
এই ফন মূল ও বিবিধ খান্ত তাহার যৃর্তিমান প্রানাদ এবং এই বিশ্বাধার ও বিশ্ব 
জীবন বারি তাঁহার অনুগ্রহ প্রবাহ । তিনিই জীবকে সংসার পাশে বন্ধ করেন, 
আবার তিনিই তাহাকে মুক্ত করিয়। থাকেন। এই দংসার পাশ যদিও কিছুই 
নহে, মায়া মাত্র, তথাপি তিনিই ইহা বিস্তৃত রাখিয়াছেন। অঞ্জান ও অভিমানী 
জীবই ইহাতে বন্ধ হইয়া থাকে । অতএব তুমি অজ্ঞান ও অভিমান পরিত্যাগ 
কর। সংসার পাশ হইতে মুক্ত হইবে তাহাতে অঙ্গুমাত্র সংশয় নাই। জীব 
যাবং তাঁহাকে পরিজ্ঞাত না হইতে পারে, তাবৎ সংসার পাশ যন্ত্রনায় পুনঃ পুনঃ 
মন্্র্পীড়।! অনুভব করে এবং হন্তপদাঁদি বিণীন কৃমির ন্যায়, ঘোরতর গভীর 
কঞ্গকারে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাই তাহার মাহাত্যা। * এই প্রসঙ্গে 
খন্রচিত এক্টা ক্ষুদ্র গীত এস্থলে সংযোজিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিতেছি ।-- | | 


কি তব চরিত, লীলাময় লোকনাথ । 
ক্কতার্থ সে জনা, পেয়ে কৃপাকণা__হেরে তোমায় যেনিঃত॥ 
ভূতলে পাতালে, কি নভমণ্ডলে, অন্‌লে আনিলে জলে 
আয়ত মাকাশে, জীব ব্বাবাসে লীলাকর হরি কত॥ 
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, সামান্ত মহৎ, ভিন্ন চিত্র যত, 
আছ ভূতে, জণুতে অণুতে ওতুঃপ্রোত মিশ্রিত ॥ 
বিশ্বের উদ্ভব, জীবের সম্ভব, বিচিত্র এ সবি তব।” 
তোমারই প্রকাশ, তোমারই বিকাশ, তোমাতেই স্থিত তাবৎ ॥ 
কতু মূর্তিধর, সৌম্য হুর, কু লোকভয়ঙ্কর-_ 
সৰ্ব্ব রূপধারী, সুনট শ্রীহরি, মায়ায় মোরা মোহিত ॥ (তব) 
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(মোদের ) জনম মরণ, প্রণয় বন্ধন, মনোমালিন্ত মিলন 

হরয বিষাদ, ভরম প্রমান লীলা তব অদ্ভূত ॥ ( সব) 

তুমি মাত কর্তা, তুমি সাত তুমি হে বিধাতা__ 

তুমি মাজ স্বামী,'তবু “আমি” “নামি” করি মোর! অবিরত ॥ 
এ'ব্রহ্মাপ্ত ধাঁয়ে, নিষ্ঠা কঁতঠামে, কর লীলা কত নাথ__ 

(তার) কিব! জানি হরি এই মাত্র স্মরি, তুমি পিতা মোর! সুত ॥ 


এক্ষণে ভগবান ব্যাস বিরচিত বিষ্ণুপুরানের উপসংহার হইতে কয়েক 
পঙ,ক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি। 

যঞ্জবিৎ কর্শিগণ নিরন্তর যজ্ঞ দ্বার! যাহাকে পুজা করিয়! থাকেন, জ্ঞ| নিগণ 
পরাৎপর ব্রহ্মরূপে যাহার ধ্যার্ক ফরিয়। থাকেন, ধ।হাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন 
মৃত্যু, বৃদ্ধি, হাস প্রভৃতি ক্রিছুই থাকে না, যিনি সদসতরূপ নহেন, সেই শ্রীভগ- 
বানের নাম কঁতিরেকে মানবগণ আর কি শ্রবণ করিবে? * * যাহার 
উৎপত্তি, বুদ্ধ, পারিণাম ক্ষয় ও বিনাশ নাই, ব্রহ্ম স্বরূপ ও সকলের আদিপুরুষ 
সেই পরখেশ্থরকে আমি প্রণাম করি। যিনি এক হইক়াও স্বীয়গুণ পরিণামে 
বহুতর মূত্তি ধারণ করি নানারূপ, এবং শুদ্ধ হইয়াও অস্তদ্ধের প্তায, 
ভূতনিবহের বিভূতি কর্তা, জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রণাম করি। 
অপুনরাবৃত্তির জন্ত, আমি জ্ঞান, 'প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ ত্রিগুণাত্মক ভোগ প্রদান 
পটু, অব্যাকৃত ভরস্থপ্টির কারণ ও অন্ধ্র“ সেই পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা 
করি। অক্ুককাশ, খামু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী স্বরূপে শব্দাপি বিষয় সমূহের 
উপস্থিতি পুর্বকর্সমন্ত ইঞ্জিয়ের দারা জীবের উপকারক, ব্যক্ত স্বরূপ এবং সুক্ষ 
- গু বিমল স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমনি সর্বদ| প্রণাম করি) যে নিত্য নির্বিকার 
" লনাতন পুরুষের এবংবিধ প্রকৃতি পরাত্মময় নানাবিধ রূপ সেই পরম কারুণিক 
প্রমেশ্বর জীবগণকে জকা ও খাছরধ্দি রহিত ,লিছি৷ প্রদান করুন। { বিষ্ণুপুরাণ 
বাসর সংহরৎ॥ 





*.রে।হিণীনন্মন্ধসরকারের অনুবাদ ১৩ ৫-সাল। 


মনি 
কপি 


না জব [নতু 


৭য় ও ৮ম সংখ্য! 
০ 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণীন 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিঁত্তস্তু জীবনম্‌ I” 


প্রার্থন। 


অন্ধের মতন ছে দ্বীনশরৎ 
থাকিব ক'দিন আর। 
তোমার ভাবেতে তোমার প্রেমেতে 
. আট মগ্ন রাখ অনিবার 

অধমতারণ ! দীনশরণ! আর কতকাল এমন রুরিয়া তোমাতে বঞ্চিত 
হইয়! থাকিব? কামন! বাসনাব প্রবল ভাড়ন! যে কিছুতেই কমিতেছে না। 
কত যত্ন করিলাম, হৃদয়ের কাঁমন! গেল না, বান! পূর্ণ হইল ন, যত পাই ততই 
উদ্ধরোত্তর কামনার বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। নিবৃত্তি কিছুতেই হইতেছে না। এক 
একবার ভাবি ধান বিষয়ই কামনা! করিব না, তোমায় নিকর্ট কিছুই চাহিবনা, 
তুমি নিজ ইচ্ছামত যাহ! দিবে তাহাতেই তৃপ্ত থাকিব। কিন্তু নাথ { আমার 
ইচ্ছায় তো কিছুই হইবার উপায় নাই ; তাই আমার ইচ্ছা না থাকিলেও অলক্ষিতে 
কোথা হইতে যে কামনা বামন! হৃদয়ে জাগিয়। মনকে বিহ্বল করিয়া দেয় তাহার 
কিছুই স্থির করিতে পারি নাঁ। সাধু গুরুর উপদেশে শুনিতে পাই আরাধ্য দেবের 
নিকট কিছু চাহিতে নাই) 'খআভাব বুৰিয়া তিনি যাহ! দিবেন তাহাতেই 
সন্ত থাকিতে হয়। কিন্তু কার্জে তাহা পারিতেছি কৈ? ফ্ঙ্ই আমার কোনরূপ 
কিছু বৈলক্গপ্য উপস্থিত হয়, তখনই অধীর ছুইয়। এটা দাও ও্টা'দাও এই ভাবে 
নানাবিধ প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করি । তোমার কৃপায় যেমন সে আকাজ্া পুর্ণ 
হয় অমনি নূতন কামৰ কুদদয়ে জাগিয়। উঠে এ ভাবে আর কতকাল যাইবে প্র! 
তোমার ভক্তমুগ্নে নিতেই তোমাকে পাইনে, তোমার ভাব ধনে ধনী হইতে 
পারিলে আর কিছুই পাইবার বাকী থাকে ন খাঁর কিছু পাইবার আকাজ্ষাও 
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জাগে না; তাই আজ তোমার অভয় পাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা_আমাকে 
"তোমার তাবধনে ধনী করিয়া সর্বদা তোমার চিন্তায়, তোমার সেবায় মগ্ন রাখ, 
আমার দেহ গেহ ধন জন খু বান্ধবগণের তাঁবনা্ভৃলাইয় দাও। এবার আমি আর 
অন্ত কিছু প্রার্থনা করিব না, আমাকে তোমার করিয়া লইয়া সকল যন্ত্রণা, সকল 
ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি দাও এইটাই জ্রার্থনা। 


দোলের দোলন । 


আম মুকুল ফুটেছে মাধব! কোকিল উঠিল জাগি, 
কুন্দ-কুস্থম শিশিব মীখান পুজার অর্ধ্য লীগি। 
অরুণ উদয়ে করুণ ঝিটাণে জাগায়ে আবীর-ভুীজ। 


ভক্ত জনের হদি-দোঁলনায় দোল হে বিশ্বরাজ ॥ 
| | # 


ছুলিয়া দুলিয়! বহিছে মলয় তরু লতা দেয় দোল, 
শাখীর শ্মৰায় পাখীব! দুলিছে গাহিয়ে মধুর বোল। 
অলির৷ দোলিছে কুম্ুমের বুকে মোহন-কুঞ্জ যর ঝ। 
ভক্ত জনের হৃদি-দোলনায় দোল হে বিশ্বরাজ ॥ 


| সঃ ১ 
নিখিল ভুবন ব্রজধাম হ'লে! দোললীলা রসে মাতি, 
পূর্ণিম। আঁজি হিন্দোলে বরে, অখিল উজোর কীতি। 
ফাগুনে ফাঁগের ললিত ছটায় ধরিয়ে হোলির সাজ। 


ভক্ত জনের হৃদি-দোলনীয় দৌলহে বিশ্বরাজ ॥ 
চা চু | 


আবীয়-রাগে রঞ্জিত কর আকাশ বাভাল সব 
জনম-মৃত্যু-শঙ্কা হর হে শুনায়ে মুরলী-রব | 

হো'লির তালে ছুলিছে বিশ্ব বাজিছে মুরজ-বাজ+॥ 
ভক্ত জনের হদি-দোলনায় দোলছে বিশ্বরাজ 


শ্রীপ্রীঅমিয়' নিতাই চরিত 


( ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস ঘোষ লিখিত 4 
( ৯ 


মাধবেন্্র এই দয়ালু শিম্যটার সেবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং শ্রীকফের 
করুণ! স্মরণ করিয়া স্ুম্বরে স্বীয় কৃত এই গ্োকটা পাঠ করিয়া, তাহার অন্স্ত 
বিরহ ব্যাথা জ্ঞাপন করিতেছেন-_ 

“জয়ি দীনদয়ার্র নাথ হে মধুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হদয়ং তবদুলৌক কাভরং দয়িভ ভ্রাম্যতি কিং করোমাহম্‌ ॥” 

তিনি বাঁধা ভাবে বলিতেছেন, হে নাথ, দীনজনের দুঃখে তোমার কোমল 
হৃদয় দ্রবীভূত হয়! হে প্রি! আমার হৃদয় তোমার অদর্শন জনিত হঃখে 
কাতর হইয়। তোমাকে ইতভ্ততঃ অন্বেষণ করিয়। বেড়াইডেছে, আমি তোমাকে 
কবে দেখিব ?” 

নিত্যলীল! প্রবিষ্ট মহাপ্রভুপাদ বেনোয়ারীণাল গোস্বামী মুন্সেফ মহোদয় 
কর্তৃক এই শ্লোকটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যাধ্যাত হইয়াছিল। আমরা এ সুদীর্ঘ 
ব্যাথাটী সঙ্গূর্ণ আস্বাদন করিয়! ধন্য হইব মনে করিয়াছি। যথা 

১। হে দীন দয়ার্দনাথ, হে মথুরানাথ তোমায় কখন দেখিব ? হে প্রিয়! 
তোমায় না দেখিয়া আমাঁর হৃদয় কাতর হইয়া উদ্ল্রান্ত হইতেছে, আমি 
কি করি? a 

২। হে দীন দ্যাৰ্ছ নাথ, হে মথুরানাথ তোমায় কখন দেখিব (অর্থাৎ 
কোন না কোন সময় ভোষ্কান্য দেখ! পাইব জান কিন্তু) হে প্রিয় তোমার 
দর্শনে এখন ঈযে হৃদয় কাঁন্তর হইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে । (অর্থাৎ তোমাতে 
মন স্থির করিতে পারিতেছি না তাহার কি করি?) 

৩। হে দীন দয়ার্দনাথ, হে মথুরানাথ তোমায় কখন (অর্থাৎ কতক্ষণে ) 
দেখিব ? হে প্রিদ্ ডোমার আদর্শনে কাতর হৃদয় ভ্রান্তি হইতেছে কি করি? 

৪। দুই এর ভীয় পূর্ব দুইপদ পরে “হে প্রিয় তোমার অনর্শন কাতর 
তাতেই ক্সামারঞহদঘ ভ্রান্ত হইতেছে জামি কি করি। অর্থাৎ হৃদয় থে 
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প্রান্ত হইতেছে তাহাতে আমার কোন হাত নাই। তোমার অদর্শন কাতরতাই 
তাঁহার কারণ। 

৫1" এয়াপই “তরে পার্থক্য এই যে*শেষ ছুইবায়ের অর্থ তোমার অদর্শনে 
চিত্ত ভ্রান্ত হইতেছে তাঁহার কি করি অর্থাৎ কি করিলে তাহ! না হয় 
তাহ! তুমি জানাইয়! দাও |. 

৬। “দীন দয়ার” কথার তাৎপরধ্য লইয়া :-_-তোমাঁয় যে ভাবিতেছি তাহ! 
অন্ত কোন আমার জোর নাই, তুমি দীনদয়ার্ড আর আমি দীন সেই জন্য 
ভুমি আমায় দর্শন দিবে। তুমি দীন জনে দয় করিয়া থাক সুতয়াং আমায় 
হয়া কর। 

৭। “নাথ” শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া--তুমি আমার “নাথ” সেই জন্যই 
তোমায় ডাকি তুমিই আমার নাথ আমি তোমারই সেই জন্ত আর কাহাকে 
আমি ডাকিব তোমাকেই ডাকি । 

৮। “মথুরা নাথ” এই শব্দের তাৎ্পর্য্য :--তুমি দীনদয়ার্ ও আমার 
নাথ সুতরাং তুমি পূর্বেই আমার দেখা দিতে কিন্ত এখন তুমি “মথুরানাথ* 
হইয়াছ এখন আর আমার প্রতি তোমার দৃষ্টি নাই সেই জন্যই ডাকিতে 
হইতেছে। “মথুরানাথ” ইহার আরও ভাঁৎপর্ধ্য আমি তোমায় মধুরা 
নাথ (শ্রীকৃষ্ণ রূপে) দেখিতে চাই অন্য মূর্তি বা জ্যোতির্ময় রূপে দেখিতে 
চাই না। বৃন্দাবন লীলা ও মধুর! লীলা এই ছুই লীলায় তুমি অধীশ্বর। বৃন্দাবন 
লীলার অধীশ্বর রূপে তোমায় দেখি এ ভাগ্য করি নাই, ষুরা লীলার 
অধীন্বর রূপেই দেখ! পাইলে বাচি । 

৯। “দীনদয়াৰ্ নাথ মথুরানাথ এই শব্ক একত্রে লইলে তাহার 
ভাৎ্পর্য্য :-তুমি আমার “নাথও” বটে “মধুরানাথও* বন্ধে সুতরাং আমি 'ডাকিলে 
তুমি আগিয়া দেখা দিবে কেন? তবে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তুমি 
দীনদয়ার্্র আমি দীন। রঃ 

তুমি দীনদয়ার্ও বটে আবার নাথও বটে কিন্ত এক্ষণে ম্লুরানাথ হইয়াছ 
সুতরাং কতক্ষণে যে তোমার দেখা পাইব তাহা কিরপে জানি। 

তুমি যেমনি মধুরানাথ তেমনি আমারও নাথ সুতপ্নাং হে দীনদয়া্দ 
আসিয়া আমাকে দেখা দাও। 

১:1 “কদা” এই শব্দের ভাৎপর্ধা :-কখন দেখির { অর্ধাঞ্জ জামার মৃত্যু 
কাল উপস্থিত এখনও যদি না দেখা হইল তবে.কখন দেখা হইতে 
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“কতক্ষণ দেখিব” আমি আর ধের্ধা ধরিতে পারিতেছি ন! আমার 
আণ ধা! + 

“কবে দেখিব |” অর্থাৎ এমন সময় কি হবে? যখন তোঁমাঁয় দেখিব । 

“কখনও দেখিব।” অর্থাৎ এখন মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না 
রটে তবে জন্মাত্তরে দেখিতে পাইব সেই আশাতেই: দেহ ত্যাগ করিতেছি । 

“কখনও দেখিব ?” এ জীবন যায় ইহাতে ত দেখা হইল ন! জন্মান্তরে কি 
দেখ! পাইব ? 

কথন দেখিব ? মৃত্যু পর্য্যন্ত যখন দেখা হইল ন! তখন বুঝিলাম আমার 
অদৃষ্টে তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই । . 

কখন দেখিব? কখন তোমার দেখা পাইব তুমিই বলিয়া! দাও অন্তে আর 
কে বলিবে! 

ফখন দেখিব ? এখন মৃত্যু সময় সুতরাং এ জন্মে আর পাইলাম না; পরজন্মে 
পাইর কি? তুমিই জানাইয়! দাঁও। 

কখন দেখিব? মৃত্যু সময় দেখ! পাইব বড় আশ! ছিল তাহাও হইল না তবে 
কখন দেখা পাইব? দেখা কি পাইব না? 

কদা--কদাচিৎ কখনও কখনও যেন তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। 

কখনও কখনও পাইতেছি আবার কখনও পাইতেছি না! (পরের সহিত 
মিল করিলে )--এরূপ হুওয়াতেই যখন দেখিতে পাইতেছি না তখন চিত্ত ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত বা ভ্রান্ত হইতেছে । 

কখনও কদাচিৎও তোমার দেখ! পাওয়া যায় জানিতাম কিন্তু তবে পাই না 
কেন? অথবা এখন বুঝিলাম তাহ! ভুল। 

কদাচিৎ যদি তোমার দেখ! পাই তবেই এই জন্ম সার্থক জ্ঞান করি। 

কদাচিৎ সমস্ত জীবনে তোমার দেখা পাই নাই কিন্তু মৃত্যুকালে পাইতেছি 
তাঁছাতে বুঝিলাম কখনও তোঁমার দেখ! পাওয়। যায । 

কদাচিৎ পুর্বে তোমার দেখা পাইয়াছি কিন্তু এখন মৃত্যুকালে পাইতেছি 
না সুতরাং বুঝিলাম কদ'চিৎ মাত্র (জীবনের মধো) তোমার দেখা 
লাওয়! যায়। 

কদা__কখন- _পূর্ব্ে দেখা পাইয়াছি এখন মৃত্যুকালে পাই না সুতরাং কখন, 
দেখা পাওয়! বায় আর কখন যে ঘায় ন! তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। 

১১। তুমি দাঁন দয়ার, সুতরাং তোমার দেখা কখনও পাওয়া যাইবে ইহা 


১৪২ ভক্তি { ২৫শ বৰ্ষ এম ও ৮মসংখ্যা 





জানিতাষ। এখন তোমায় দ্রেখিতেছি বুঝিলাম তোমার দর্শনে চিত্তের 
'উৎকণ্ঠায় উদ্ভ্রান্ত ন! হইলে দেখা পাওয়া যায় না। (একদা! অবলোকাসে যদা 
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং ভ্রম্যতি ) “ভ্রম্যতি" ভ্রম হওয়া ধরিলে তোমার অদর্শনে 
চিত্তের ভ্রান্তি অর্থাৎ মোহ বা প্রণয়োন্মাদ উপস্থিত না৷ হইলে তোমার দেখা 
পাওয়া যায় না। আমার সে অবস্থ। হয় নাই অথচ মৃত্যু সময় আগত সুতরাং 
এখন আমি কি করি? 

১২। তোমার আদর্শন কাতরতায় চিত্তের ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে এখনও 
যখন তোমার দেখ! পাইলাম না তখন আর কখন দেখ! পাইৰ। আমি কি 
উপায় করি। 

হৃদয়ং ইহার তাৎপর্য £--আমার হৃদয় কাতর সে জন্ত কপা কর। 

মন বুদ্ধি চিত্ত তিন ভাগে আল্যা বিভক্ত, হৃদয় (চিন্ব) যন, বুদ্ধি অপেক্ষা 
ভাল। হৃদয় অর্থে চিত্ত (চিত্বস্ত যেতো হৃদয়ং) আমার যে তোমার আদর্শনে 
কাতরত1 তাহ! “মনের” বা “বুদ্ধির” নহে, তাহা “হৃদয়ের” সুতরাং আমি দর্শন 
পাইবার যোগা। 

“কাতরতা” আমার “হৃদয় গত” সুতরাং উহার উপর আমার আর কিছু 
করিবার নাই, আমি যে কোনও উপায়ে তাহার নিবৃত্ত করিব তাহার 
সম্ভাবনা নাই । 

প্হাদয়” কাতর-_ইহা কোন উদ্দেশ যুক্ত নহে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য 
তোমায় দেখিতে চাই না বা ডাকি না। 

“হৃদয়ং ভ্রম্যতি” কিন্তু আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ঠিক আছে। 

"হৃদয়ং"_-হৃদয়ের কাতরতা না হইলে তোমার পাওয়া যায় না। আমার 
হৃদয় কাতর হইয়াছে, তুমি তথাপি দেখা দাও না কেন? 

“হৃদয়ের কাতরত! নিবারণের অন্ত উপায় নাই। তোমায় দেখা ন 
পাইলে যাইবে না অতএব দেখা দাও । 

১৪। পঅৰলোকাসে” ইহার তাৎপর্য £--তোমায় দেখিতে চাই। অন্ত 
কোনরূপ অনুভবে আমার অধিকার নাই । 

তুমি আমার পনাথ* ছিলে এখন “মধুর! নাথ" হইয়াছ এমন আর 
তোমার জ্রন্ত সেব। আমার পক্ষে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এখন “দেখা” 
মাত্র চাই। | 

অন্ত বাসনা করি ন!। তুমি মুরাতেই থাক, আমায় দেখা দাও। 
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অন্য, ভাবে তোমার অনুভব ইতিপূর্বে করিয়াছি এখন সাক্ষাৎ 
দেখিতে চাই। | 

অন্য ভাবে অনুভব করিয়া তোমার সেবার অধিকারী হই এইরূপ সাধন আমার 
নাই কেবল দেখিলেই চরিতার্থ হইব। 





ক্ৰমশঃ 


শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব । 


( শযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত ) 


(১) যুগধৰ্ম্ম গ্রচারিতে দেহ ধয়ে, 
জগয্নাথ পুরন্দর-_শচী-সুত, দীন হীন আমি দয়! কর মোরে 
নবদ্বীপ-সুধাকর গুণযুত, (8) 


লক্মী-বিষ্ণুপ্রিয় প্ৰাণনাথ গোরা, 
কোটী মদন-জিনি-রূপ চিত্ত চোরা, 
রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে অবতরে, 
দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। 
(২ ) 
প্রেমভক্তি-বহিন্ুখ জীবগণে 
সীতা-নাথ হেরি বিষাদিত মনে, 
এলে ভার তরে গোলোক ছাড়িয়ে, 
ধন্ত ন’দেবাসী তোমারে পাইয়ে, 
যাতাইলে প্রেমদানে সবাকারে, 
দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। 
(৩) 
শিশুকালে গোরাচাদ কানাছলে 
করাইল সঞ্ধীর্তন, কুতূহলে 
হরি বলে দেয় তালি নারীগণে, 
তালে ভালে নাচে সদানন্দ মলে, 


মহাপ্রভু যবে মত্ত বিত্বারসে, 

হস্তী অশ্ব লয়ে দিগ্িজযী আসে, 

সরস্বতী বরপুত্র খ্যাতি শুনে, 

জিনিবার আশ। সবে ত্যজে মনে, 

অবছেলে গোরা পরাজয় করে, 

দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। 
(৫) 

কীর্তন আনন্দে নগরে নগরে, 

ভক্তগণসনে প্রভূ সদ! ফেরে, 

খোল করতাল লয়ে প্রেমে মাতি, 

আচগালে কোল দেন:লক্ী-পতি, 

বিধঙ্্ী যনে হরিনাম করে, 

দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। 
(৬) 

নিন্দুক হর্জন পড়,য়া অধমে 

নিস্তারিল প্রভু সন্যাস গ্রহণে, 
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সার্কভোমে নিস্তারিল নীলাচলে, কাঁশবাসী ‘সরস্বতী’ স্তব করে, 

বিশ্বরূপ অগ্রজ সন্ধান ছলে দীন হীন আমি দয়! কর মোরে। 

ভ্রমিন্দেন দক্ষিণ পব্ত্রি ক’রে; (৮) 

দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। রাধ! তাবে মেতে গন্ভীর৷ লীলাতে, 
(৭) বিরহ উন্মাদ জানাতে জগতে 

গজপতি রাজ! তব প্রেযগুণে আপনি আচরি প্রভু শিখাইল, 

মিলিলেন তোমা, ছাড়ি রাঁজ্যধনে, কলিযুগ যুগ-জীব ধন্ত হ’ল, 

রসিক ভকত রামানন্দ রায় পতিত তাঁপিত আছি মায়াঘোরে, 

বিষয় ছাঁড়িয়। তোমা, সঙ্গ লয়, দীন হীন আমি দয়া কর মোরে। 


শ্যামহার! বৃন্দাবন 

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস লিখিত ) 
বৃন্দাবন আজি গভীর তিমিরে শ্যামটাদ ছারা হ’য়েছে। 
পশ্ড পাখী আদি বৃক্ষলতা যত শ্যামের বিহনে ঝুরিছে ॥ 
শ্যামলী ধবলী নতমুখে তাঁরা হান্ব। রব নাহি করিছে। 
পাঁৰী শুক সাক বিষাদে যন শ্যাম গুণ নাহি গাহিছে।৷ 
যমুনার বারি কুলু কুলু তানে বীশী স্বরে নাহি মিলিছে। 
মলয় সমীর ধীরি ধীরি ধীরি বনমাঁঝে নাহি বহিছে ॥ 
মল্লিক! মালতী জাতি যূথী চাপ! মুকুলেতে ঝরি পড়িছে। 
জনম সফল যাহাঁন্প পরশে তাহার অভাব হয়েছে ॥ 
কোকিল কোঁকিল। শাখি'পর বলি কুহু রব নাহি করিছে। 
মযুর ময়ূরী পেখম তলিয়ে আনন্দেতে নাহি নাচিছে ॥ 
গুণ গুণ রবে মধুকরগণ মধুপাঁনে নাছি মাতিছে। 
গোপী-হৃদি চোর! মোহন বাশরী বনমাঝে নাহি বাজিছে ॥ 
সদানন্দময়ী বরজ যুবতী--বিষাদ কালিমা মেখেছে। 
সাধের কসসী লইয়ে তাঁহার! যমুনায় নাহি ধাইছেন 
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শীদাম সুদাম দম বন্থদাম গো্ঠে নাহি আজি চ’লেছে। 

মতা যশোস্ত্ুী গভীর ব্যথায় ধুলিতে শয়ন নিয়েছে | 
শ্রীমতী রাধিক! আলু খালু বেশে শ্তামের বিরহে কাদিছে। 
প্রিয়নশ্সখীর সানা বুলিতে ধৈর্য ধরিতে পারিছে ॥ 

যে জাল! দিয়েছ ব্রজবাসীগণে সে যাতনা নিজে পাইতে । 
দীন যদুপতি এই ভাবে চিতে জনম তোমার কহিতে ॥ 


ররর, ররর 


বলবান 


( অবধুত শ্রীযুক্ত ভুলুয়াবাবা লিখিত ) 


শ্রভগবান প্রিয় সখ! অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন__ 
“বলং বলমতাঁমশ্মি কাঁমরাঁগবিবর্জিতম্‌ ।” 
দবুদ্ধিবুদ্ধি মতা মন্মি তেজস্তেজস্মিনামহম্‌ ॥* 
ভগবান গোবিন্দ কামরাগ বিবর্জ্জিত বল রূপে অবস্থান করেন। কামু- 
কের বল নহেন, রাগীয় বল নহেন। স্থিতধার বল,__মহীয়।নের বল॥ তিনি 
জ্ঞান বৈরাগ্যে সমাসীনের বল। বলরূপে ভগবান দৃশ্বমান। ভক্তের ভগবান 
ভক্ত বলবান, ভক্তের বলের সীমা নাই! 
ভক্তের বল 'সর্বোপরি,--সর্বলোকমান্ঠ। অলোক সামান্ত। সে বলের 
নিকটে মহাবস হিরণ্যকশিপুর বলদর্প বিচূর্িত। সে বলের নিকটে মহারাজ 
মুচুকুন্দের রাজ্যান্ুবন্ধ অরুণোদয়ে কুহ্টীকাঁর মত অপগত- বাঁান্্লক্ষ তিন 
হাজারের সিংহাসন উপেক্ষিত। সে বলের নিকটে মাত্র ছয়বৎসর পূর্বে মাদ্রাজ 
মেলের ইঞ্জিন শুভিত,--গতিশক্তিহীপ। 
তাই বলি, সেই বলের মধ্যে ভগবাঁন। আমরা বৈষ্ণব হই--আমর। হরি 
কুপালাভের জন্য সাধক হই,_-কিন্তু সে বলের উপাসন! করি কৈ? তগবদ্বাক্যের 
মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে হইলে, কামরাগবিবর্জিত বল করায়ত্বের প্রয়োজন । 
বলবান হইতে হইলেই ব্রঙ্গচধ্যের প্রয়োজন ;-_সংযমাহারের প্রয়োজন! আহারে 
বিহারে, বচনে বিবেচনায়, সংযমের প্রয়োজন । নংষমের সাধনাই সাধন! 


মনের বল, দেহের বল, মংযমীরই করায়ত্ব। 
১৯ 
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যিনি ভোজনের স্থৃবিধা পাইলে আঁক পুবিক্তে অভ্যস্ত, তিনি ভোজনের 
সংযমে অসমর্থ । একদিন রাজবাড়ীর মহোৎ্সবের প্রলাদ পাইয়া যিনি সাত 
দিন উদরভঙ্গের যাতনীয় শয্যাগত, তিনি বলদেবের উপসনার 'অনধিকারী; 
তিনি বৈষ্ণবের সম্মুখ উপেক্ষিত) | 

যিনি ব্রহ্মচর্ষেয উদাসীন-_গৃহস্থই হউন আর গৃহত্য।গীই হউন, তিনি পথহারা 
পথিক । ব্র্গচর্যাকে অবহেলার চক্ষে দর্শন করিলে বলঙ্প ভগবানের সাক্ষাৎ 
নুতুর্গভ। দাঁধক দুর্বল নহেন,_ ছর্ভীগ। নহেন--পর গলগ্রহ নহেন। তিনি 
স্বাধীন-_তিনি আত্মবশী-তিনি নিয়ের কুজটাকা অতিক্রম করিয়া উচ্চ হুর্ধ্য- 
লোকের নিকটবর্তী । হিন্দু জাতির'মধ্যে যত সন্গ্রাদাযই থাকুক না৷ কেন, শ্রীতী- 
গীতা সকপেরই উপান্ত গ্রন্থ । সকলেই একবাক্যে গীতার শোকের সম্মান 
রক্ষা! করেন--সকলেই ভ্রীশ্রীভগবাঁনের শ্রীমুখবাক্যকে অভ্রান্ত বেদ বলিয়। ঘোষণা 
করেন। অথচ অধিক|ংশস্থলে বলের সাধক সুদুল ভ। 

যিনি আগার গোবিন্দের উপাসক হইবেন, হিনি আঁদর্শ--আমরা তাহার 
অনুসরণ করিব, অনুকরণ করিব । যিনি বৈষ্ণব, তিনি অব বলবা হইবেন 
ভগবঘাক্যের সম্মান রক্ষা করিবেন। বলবান হইয়া ক্ষমার মুণি হইবেন 
সমর্থ হইয়! ভোগ সুখের মাথায় পদাঘাত করিয়া, আপনার নিস্বিঞ্চন স্বভাবের 
পরিচয় দিবেন । 

যার বল নাই, সে বেটা আবার কিরূপে ক্ষমাশীল হইবে। যে ছুর্ববল 
সে শ্বভাবতঃ ভীরু, স্বভাবতঃ কীপুরুষ। ভার বুকে বল কোথায়? সে 
নিভ্য হতমান সহ করে-নিত্য লাঞ্রশীয়--নিত্য পলীয়মান;-- নিত্য 
উপেক্ষিত । 

যে নিজে তৃণ, সে চিরকাল সুনীচ । তুমি বৃক্ষ হও, উন্নত রসাল হও 
শেষে ফলভরে নত হ৪। যে উন্নত হইয়া অবনত, সে ই তৃণাদপি শুনীচের 
সম্মান রুক্ষ করে। তুমি আমি হীন তৃণ, আমরা তাহার সঙ্গে 
সম্পর্কহীন। 

যিনি ধলবান-যিনি শক্তিসত্বে অপকারীর অনপক্ষারী-ভিনিই ক্ষমাময় 
যিনি লামর্থা থাকিতে তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখে বাঁতরাগ তিনিই যথার্থ ঠবরাগী--তিনিই 
জঞানী-_তিনিই নিস্থিঞ্চন--ভিনিই মহীয়ান। 

আমর! ব্লহীন হইয়া, ব্লকে অনাদর করিয়া,-অথব| জশীগোবিন্দের 
উপদেশ অগ্রাহ্থ করিয়া গোধিন্দ পূজায় উপবেশন করিয়াছি। গরুর বাটের 
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ছঞ্ধ দোহন প্রণালী পরিত্যাগ ক্রিয়া ছুরিকাঘাতে দুগ্ধ লাভ করিতে চেষ্টা 
করিতেছি; তাই ত বৈষ্ণব হুইয়া বিড়ম্বিত হইতেছি--বিনিন্দিত হইতেছি। 
ভগবানকে ভুলিয়া পরেব দ্রয়ারে নিহাস্ত পরমুখাপেক্ষীর মত দণ্ডায়মান 
হইয়াছি। 

দেহে বল নাই--তপন্তা ব্বিস্বত হওয়ায় দেহ অমুস্থ_মনও অসুস্থ ! 
শ্রীভগবান যে মনবুদ্ধিত্র নৈবেদ্য চাঁহেন, তাহা আমার অনধিকারে। আমার 
মন নাই, আমার বুদ্ধি নাই। নাই কেবল বলের অভাবে। যদি বল 
থাকিত, বুদ্ধি আপনি আসিত। মে কর্মবলে জনকাদি সিদ্ধিলাত করিয়া- 
ছিলেন, আমিও সেইকপ কর্মে নিযুক্ত হইতাম । অকম্ম। অপদার্থ হইয়| 
জীবন্মতের মত অবস্থান করিতাঁম না। বৈষ্ণব হইয়৷ আজ পথস্থিত লোষ্টরের 
মত কেবল পদাথাত দহা কবিয়া চলিতাঁম না । 

হা গোবিন্দ! হা গ্েপীবল্লভ। বল দাও -বলের সাধনায় উদ্ব,দ্ধ কর 
তুমি হদযুনাথ, বুদ্ধি স্বরূপ, একবার হৃদয়ে বসিয়া প্রেরণা কর, সন্ধান 
দেখাও ৷ নিদ্রিত হৃদয় জাগ্রত কর--তোমার শ্রী১রণকমলের পরিমল পিপাসা 
জাগাঁও। দেবদেব।__অনাথ নথ! তোমার বিন্ধর, তোমায় ডাকে-_ সঙ্কটে 
পড়িয়া হতাশ হইয়া তে।মায় ঢাক । বল দ[৩-_বলের সাঁধন। ব্রহ্মচর্ধেযণ্সমানীন 
কর। মাযামোহের কুহক--কামের কুজ্বটাকা অপস।»ত কর। তোমার দীনবন্ধু 
নামের গৌরব থাকুক । 


প্রার্থনাণীতি | 


( শ্রীযুক্ত যামিনীকুম!র রায় বিগ্ভাবিনোদ লিখিত ) 
জজ জয় গোরাচাদ শশটী নন্দন । 
নমো জীচৈতন্ত-ককুগ জগত-বন্দন ৷ 
শ্রীর্বপে নদীয়া ভূমি আলোকিত ক্লুরি-- 
শ্রীহরি শ্রীহরি কলে কীর্তন প্রচারি, 
ঢুলু ঢুলু নয়নে, চাহিয়ে ছালোক পানে, 
নেচে নেচে, তালে ভালে, ঝঞ্জ সংকীর্থন ॥ 
(য় জয়. 
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প্রেমে মগন তাই ভকতঙ্সকলে, 
“অমৃত” পান করি ভাসে প্রেম-সলিলে, 
কোটি চাদ-রূপ জলে, মালতীর মালা গলে, 
আলোকিত করিয়াছ শ্রীবাস-অঙ্গন॥ 
(জয় জয়. ****) 

মোরা অতি হীনমতি কিছুই ত জানি না, 
কি দিয়ে পূজিব তোম!’ তাহাও ডো বুঝি না, 
দাও প্রেম দাঁও নাম “হরে কৃষ্ণ হরে রাম” 
পুরাইতে মনস্কাম ( ওগে| ! ) যামিনী-রঞ্জন ॥ 

(জর জম-** ) 


আগোৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ | 


স্রীভীচৈতন্ত চরিতামৃতকার এল কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামা মধ্যলালার 
তৃতীয় পরিচ্ছেদারস্তে বলিয়াছেন 
প্রা সং বিধায়োৎ প্রণয়োহথ গৌরো 
বৃন্দাবনং গন্তমন৷ প্রমাদ্‌ যঃ । 
রাঢ়ে ভ্রমন্‌ শাস্তিপুরী ময়িত্া 
ললাঁন তক্তৈরিঠ তং নতোঁহন্মি ৷” 
অর্থাৎ--যে শীচৈতন্ত মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর যাঁবৎ গৃচ্বিলাসের পর সম্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়! প্রেম বশতঃ অবৃন্দাবন গমনাভিলাষী হইয়াও ভ্রম বশতঃ রা 
দেশে ভ্রমণ পুর্বক শাস্তিপুরে গমন করিয়া ভক্তগণ সহ নানাবিধ লীলা খ্স্তার 
করিয়াছেন সেই প্রভুকে আমি বন্দনা করি? 
আমর! মহাজনগণের পদাঙ্ক অন্ুলরণ করিয়া প্রভুর সন্যাস লীলার কিঞ্চিৎ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইলাম অনন্ত অপার গ্ৌৱলীলা-সমুড্রের সীম! নির্দেশ অসম্ভব । 
আত্মক্গোধন মানসে যথানাধ্য আলোচনা করা যাউক । 
“চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাধ মাস। 
তায় গুক্লপক্ষে প্রভু করিল! সম্যাস ৷ ( চৈঃ চঃ ৩য় পরিঃ) 
অনস্ত-লীল।-বিলাপী গোরন্রি চব্বিশ বৎসর ধরিয়। নানা ভাবে লীল৷ 
প্রকাশ "করি! ওক্তগণের আনন্দ বর্ধন করিলেন। শেষে সন্যাস গ্রহণ 
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করিবেন স্থির করিয় মাঘ মাসের *শুর্ুপক্ষে একদিন রাত্র শেষে গৃহের বাহির 
হইলেন। প্রভুর ঘরণী ভীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অধিক রাত্র পর্ঠুন্ত প্রভুর সেবা করিয়া 
ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিতা। শচী দেবীও নিদ্রায় অচেতন। বাড়ীর আশে পাশে 
যত প্রতিবেশী সকলেই যেন আজ কোন্‌ এক অজানিত হস্তে চালিত 
কাঠের পুতুলের মত নিজ কর্তৃত্ব,ভুলিয়া সেই চালকের ইচ্ছায় নিদ্রাভিভূত 
রহিয়াছে । রাত্র প্রভাতের, বেশী বিলম্ব পাই, শ্রীগৌরহরি ধীরে ধীরে 
শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিয়া! বাটার বাহিরে 
গেলেন ও পাছে কেহ জাগারত হইয়া গমনে বাধ! দেয় সেকারণে খুব দ্রুত 
গুভিতে লোকালয় ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া 
গঙ্গ। পার হইবেন শণকাল সেই চিন্ত। করিলেন। প্রভুর লীলাই এক 
স্বতস্্। ধার নাম স্মরণ করিয়া কত শত মহাপাপী ভবসিদ্ধু পার হইয়! 
যায় সেই প্রভু নিজে নিজে সামান্ত গঞ্জাপারের জন্ত ভাবিতেছেন। ক্ষণকাল 
চিন্ত! করিয়া জলে ঝাপ দিয়া সাতার দিয়াই গঙ্গা পার হুইয়। পরপারে 
যাইয়, উঠিলেন। উঠিয়াই চলিতে লাগিলেন। 

কোনদিকে দৃষ্টি নাই, যেন প্রাণ আগে উড়িয়া চলিয়! গিয়া এখন 
দেহটাকে ধরিয়া টানিতেছে | চলিবার বেগ ক্রমশঃ দ্রুত হইতে লাগিল। 
সারানিশি বসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে সাধের ফুলহার পবাইয়া, চুড়া বাধিয়া 
হদয়নিধিকে সাজাইয়াছিলেন দ্রুত পথ গমনে সে মালা-সেঞ্চুড়া ধিন 
কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন হইল । প্রভুর এই বেশ দেখিয়। ও চলনভঙ্গী দেখিয়াঞ্চপাগল 
বলিয়াই মনে হয়) পাগল ত বটেই, তবে সাধারণ ধন-জন লালসার পাগল 
নয়, সেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল। শিক্ত বসন চলিতে চলিতে ছিড়িয়৷ যাইতে লাগিল, 
কিন্ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই । সম্মুখে মাত্র উদাস দৃষ্টি ) বায়ুবেগে চলিয়া 
ক্রমে কাটোয়ায় আলিয়। উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইপান্ঠু কেশব ভারতীয় 
আশ্রমে পৌছিয়! গতি স্থগিত হইল। 

ভারতী গোদাঞি আশ্রমের মধ্যে ছিলেন তিনি প্রভুর এ ভাব দর্শন 
করিয়া যেন কি এক অপূর্ব ক্সানন্দ পাইলেন, সসম্রমে উঠিয়। প্রভুকে অভ্যর্থনা 
করিয়|। লইলেন। প্রভুর কিন্তু কোনদিকে লক্ষা নাই তিনি মন্ত্রমুগ্ধের 
মত ভারতী গোদাঞিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া করজোড়ে বলিলেন--“সংসার 
জালায় হৃদয় জুলিয়া গেল, ক্ুষ্ণপ্রেম বিহনে এ ছালার শান্তি হইবে নাঁ& 
আপনি দয! করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম দানে শীতল করুন । আমি বেশ 
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বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি ইচ্ছা করিলেই আমাকে এ্রকৃষ্চ-প্রেমদানে 
শীতল করিতে পারের” 
কথা কয়টি মেন বংশীম্বরের ভ্টায় ভারতী গোসাঞ্িল কর্ণে পৌছিল, 
প্রভুর দিকে চাহিয়। দেখেন তাহার ছুটা নয়নে শত শত ধার! প্রবাহিত 
হইতেছে, বোধহয় আরও কিছু. বলিতে, যাইতেছিলেন কিন্তু ক্রোধ হইয়! 
আদিল আর বলিতে পারিলেন না। 
এদিকে প্রভুর আশ্রমে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ২৪জন করিয়। লোক 
আসিতে লাগিল। কারণ পথে যাহাব! প্রভুর রূপ ও প্রেমাবেশে জ্ঞান্শূন্ত 
চলনভঙ্গী দর্শন করিয়াছে তাহারাই হাতের কাজ ফেলিয়া প্রভুর পশ্চাতে 
পশ্চাতে ছুটিয়। চলিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রভু পুনরায় ভারতী 
গোসাঞ্জিকে বলিলেন--"শ্রীকৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর, কাঙ্গাল না হইলে তাহাকে 
পাওয়। যায় না, আমাকে ডোরকোৌপীন দিয়! কাঙ্গাল করিয়া দিন।” প্রভুর 
কথা শুনিয়া ও ভাব দর্শন করিয়া ভারতী গোসাঞি একেবারে ম্পন্দহীন, 
অপলকনেত্রে প্রভুর মুৰপানে ছাঁহিয়া আছেন। কথা বলিতে ইচ্ছা! হইতেছে 
কিন্ত বাক্যন্ফুরণ হইতেছে না । এদিকে 
“অবধুত চন্দ্ৰ গদাধর শ্রীমুকুন্দ। 
শচন্্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ |” ( চে? ভাঁঃ মধ্য ২৬ অঃ) 
ইহাঝ ভারতী গোসাঞির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আনিয়া দেখিলেন 
প্রক্ণু এবং ভারতী গোসাঞি নিম্পন্দত।বে দাড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। 
কিছুকাল পরে প্রভু বলিলেন-_ 
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয় । 
পতিত পাবন তুমি মহা কপাময় ॥ 
তুমি সে দিবার পার কৃষ্প্রাণনাথ । 
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে ডোমা’ত ॥ 
কৃষ্দাস বই যেন মোর নহে আন। 
হেন উপদেশ তুমি মোরে কর দান ॥” (৯) 
বলিতে বলিতে প্রভু হুন্ধার ছাড়িয়! নাচিতে লাগিলেন; মুকুন্দাদি ভক্তগণ 
প্রভুর ভাব বুঝিয়া ক্ষ্ণলীলার পদ গান করিতে লাগিলেন। প্রভু ভাবাবেশে 
নাঁনা ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া! সেকলকার আননাবদ্ধন করিতে লাগিলেন। 
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নয়ন জলের বিরাম নাই-বুন্দাবন দাস ঠাকুর এঁচেতন্তভাগবতের মধ্য 
খের ২৬ অধ্যায়ে এসমন্ধে বলিয়াছেন 
“অকথা অদ্ভূত ধার! প্রভুর নয়নে। 
তাঁছেকি কহিল হয় অনস্তবদনে ॥ 
পাক দিয়! নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। 
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল 
সর্বলোক তিতিল প্রভুব প্রেমজলে। 
্ত্রীপুরুষে বাল বৃদ্ধে রি হরি’ বোলে ॥* 
অনন্ততরন্ধাগুনাথ আজ জীবশিক্ষার ছগস্ত নিজ দৈগভাব প্রকাশ করবা 
সকালের নিগ্ষট ভক্তি ভিক্ষ! করিডেছেন। নৃত্য কারন সথরণ করিয়া প্রভু ভূ স্থির 
হইলে ভারতী গোসদ।ঞি সসম্ত্রমে বলিলেন-_ 
“যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে। 
ও অভ" আন্তে নাছে উদ্ধার বিচে 
তুমি যে জগতগুরু জানিল নিশ্চয় । 
তোমার গুরুর যোগা কেহ কভু নয় 
তবু তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কাবণে। 
< করিবা আমারে গুরু হেন লয মনে ॥৮ (এ) 
ভারতীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত প্রভু বলিলেন 
“মায়া মোরে না কর প্রকাশ । 
হেন দাক্ষ। দেহ’ যেন হঙ কৃষ্ণ দাস ॥ 
প্রণত জনেরে কেন বল ছুর্ব্চন। 
মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ ]* (এ) 
এইমত নানাবিধ কৃষ্ণ কথা আলাপনে সে নিশি কাটিল! বাত্র প্রভাত 
হইলে প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্ধাকে বক্িলেন-- 
“বিধি যে।গ্য যত কৰ্ম্ম সব কৱ তুমি৷ 
তোমরেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥” ( চেঃ ভাঃ ২৬ অঃ) 
প্রভৃৰ সন্্যাল গ্রহণের দৃঢ় সক্ষল্প দেখিয়া ভক্তগণ কেহ কিছু বলিতেও 
পারিতেছেন ন! কিন্তু ব্যথায় হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, সকলের নয়নেই জল। 
প্রভুর আদেশ পালন করিতেছেন বটে, কিন্ত শ্বইচ্ছায় নদ, সেই গৌরনন্দরের 
সকাতর কের আদেশে। কাজ করিতে যাইতেছেন কিন্তু হাত চলে না, বেন” 
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কোঁন এক অনৃগ্ড শক্তি আসিয! কাঁধ্য করিবার শক্তি হরণ করিয়া নিয়াছে। 
প্রভু আবার কাতর কণ্ঠে বলিলেন_“তোমর! আমার পরম স্ুহৎ আমার শুভ 
কার্যে বিলঘ্ব করিও না” ভক্তগণ কি করেন, কলের পুতুলের মত প্রভুর 
আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। 

চল্জশেখর আচার্য্য প্রভূর আজ্ঞায় বিধিমত সকল কাঁ্ধ্যের ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কিছুরই অভাব থাকিল না। নান! ভক্ত নানা 
প্রকারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। 

এইবার প্রভূ শেষ আদেশ করিলেন মধু নাঁপিতকে। প্রভুর বাহজ্ঞান 
নাই বলিলেই "চলে, এমন ভাবে সন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন যে, 
এক নিমেষ যেন যুগ বলিয়া মনে হইতেছে বিল মোটেই করিতে পাররিতেছেন 
না, তাই ব্যাকুল অন্তরে করুণ স্বরে মধুকে বলিলেন “ভাই, তুমি আমাকে মুক্ত 
করিয়! দ19।৮ প্রভুর কথা শুনিয়া নাপিত ক্ষুর হাতে লইয়া একবার শুধু 
সেই ভুবনমোহন রূপ খানির প্রতি চাহিল, আর যায় কোথায়। তাহার 
হাত কাঁপিতে লাগিল সেই চাচরচিকুর মুণ্ডন করিতে হইবে ভাবিয়া ্গণকালের 
মধ্যে নাপিত হতভম্ব হইয়৷ গেল, প্রভু যতই বলেন--“শীঘ্ব শীঘ্র ক্ষৌর কর,” 
নাপিত ততই ব্যাকুল হইয! কাদিতে থাকে শেষে হাত জোড় করিয়া কাদিতে 
কীর্দিতে বলিল-__ 


“আমার শকতি নাই করিতে মুণ্ডন)* ( চৈঃ মঃ) 
প্রভু । “আমি অতি হীন, আমাকে এ কার্যে আদেশ করিবেন না আমি 
প্রাণ থাকিতে তোমার এ মস্তকে হস্ত দিতে পারিব মা) আমি ঠিক জানিতে 
পারিয়াছি তুমি সাধারণ মান্গুষ নয় 
"তুমি সৰ্ব্বলোক নাথ জানিল অন্তর ৷” ( চৈঃ মঃ) 
একেইত উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কাতর হইয়াছিলেন আবার নাপিতের ভাব 
দেখিয়া তাঁহারা আরও অস্থির হইল শীচৈতন্া ভাগবতকার বলেন - 
“নিত্যানন্দ আদি কি যত ভক্তগণ । 
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ 
ভক্রের কি দায়, যত ব্যবহাঁরি লোক । 
তাহাবাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক ॥” 


পূর্বেই বলিয়াছি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই বহু লোক ভারতী গোসাঞির আশ্রমে 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৬1 শ্রীগৌরাঙ্গের সয্যাসগ্রহণ ১৫৩ 





আনিয়াছিল, তাহারা! আর ফিরিয়া যায় নাই । ক্রমে ক্রমে কাঞ্চননগরের 
(কাটোরার) বহছগ্জর-নারী আসিয়! ভুটিয়াছিল, তাহারাও সেই লীলা দর্শনে-- 
“্ফুকরিস্ফুকরি কান্দে সকরুণ ভাসে (৮ ( চৈঃ-মঃ ) 
প্রভুর কেশ-মুণ্ডনে যত বিলঘ্ঘ হইতেছে ততই তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িয়া 
যাইতেছে, মোটেই স্বন্তি পাই তছেন না, পুনরায় মধুকে প্রভু শ্ষৌরকর্ম্ম 
সমাধান জন্ত তাগিন করিলেন কিন্তু মধুক্ক্রুর দূরে ফেলিয়া দিয়! প্রভুর চরণ 
তলে মাথা রাখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভু যতই তাকে 
বুঝান ততই তাহার কানন! বাড়িতে থাকে । শেষে ইচ্ছাময় প্রভু মধুকে হাত 
ধরিয়া উঠাইয়! বলিলেন “ভাই, আমার এ বন্ধন মোচনের একমাত্র মালিক 
তুমি, দয়া “কিয়! শীঁত্র “শীত আমার মন্তক মুণ্ডন করিম! দাও, আমি সয়্যাসী 
হইব, সকল জালা! যন্ত্রণা জুডাইব, কৃষ্ণ তোমার মঙ্গলই করিবেন 1৮ 
প্রভুর স্পর্শে নাপিত উঠিয়া বলিল কিন্তু কে যেন প্রাণে ঘন ঘন আঘাত 
দিয়া তাহাকে এ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিতে লাগিল। সে হাত 
জোড় করিয়া বলিল 
“অপরাধ লাগি মোর ভরে হালে গা। 
তোর শিরে হাত দিয়া ছোব কার পা ॥ 
কার পায় হাত দিয়! করিব নিজ কীঠি। 
অধম নাপিত জাতি এই মোর বৃত্তি ॥৮ (চৈঃ মঃ ) 
মধু নাপিতের এই কথা শুনিয়! প্রভু সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন_মধু। তোমাকে 
আর এ কাঁর্য্য করিকে হুইবে না তুমি আমাকে মুক্ত কর করুণাময় কৃষ্ণ 
তোমার সকল অভাব দূর করিবেন 


* ক by 


“ন! করিহ বৃত্তি তুমি ঠাঁকুর কহয় ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে। 
অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে ॥” (চেঃ মঃ) 


যে ই হ্ছাময়ের ইচ্ছা এতক্ষণ মধু অধৈর্ধ্য হইয়াছিল তীহারই ইচ্ছায় মধু 

বিমূঢ় ভাবে ক্ষৌরকধা আরম্ভ করিল । আবার চতুর্দিক হইতে ভীষণ ক্রন্দনের 

রোল উঠিল। ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সে পাধান গলান লীলা 

দেখিতে না পারিস! কে পেত সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন, আর বলিতে 
২৪ 


১৫৪ ভক্তি । ২৫শ ধৰ্খ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা 











লাগিংেন--ছায় হাঁয় কোন্‌ বিধি “এমন ভমস্কর সম্যাম সুজৰ করিয়াছে, তার 
কি প্রাণে মায়া দয়৷ নাই ?-_জীচৈতন্ত ভাগবতকার বলিয়াছেন 
“্জগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ। 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণডময় হইল ক্রন্দন ॥ 
হেন সে কারুণ্য রস গৌরচন্দ্র করে। 
গুক্ষকাঁঠ পাষাণাদি্দ্বয়ে অন্তরে ॥ 
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণ। 
এই তাঁর সাশ্গী দেখ কান্দে সর্বজন ॥৮ ( চৈঃ ভাঃ) 
গ্ীগৌরাঙগ লীলার গাস্তীর্যা, লীলারস মাধুর্য বর্ণনা টুকরিতে যাওয়া মাদৃশ 
অধম বিষয় কীটের সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা) তথাপি নিজ দুষ্ট খনক্ষে শোঁধন জন্ত একটু 
ক্লামাস্ত মাত্র আলোচনা করি। যাহ! হউক কোন মতে নাপিত ক্ষৌরকর্ণ্ধ 
শেষ করিয়! দিলে 
“তবে সর্ব লোক নাথ করি গঙ্গানান। 
আসিয়া বসিলা যথা সন্গাসের স্বীন॥৮ (চৈ: ভাঃং ) 
চন্রশেখর আচার্য্য পূর্ব হইতেই সমস্ত কার্ধ্য ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিলেন। 
এইবার ভারতী গোসাঞি প্রতুর হস্তে কৌপীন ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করিয়া 
লয়্যাসী সাজাইলেন। প্রভু কৌপীন পরিধান করিয়া ভারতীকে বলিলেন 
“ * ৯ * স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন। 
কণে সম্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ 
বুঝ দেখি তাহ! তুমি কিবা হয় নহে * ' 
এত বলি প্রভু তার কণে মন্ত্র কহে ॥" (চেঃ ভাঃ) 
এও প্রতুর এক অপুর্বব ভঙ্গী। সর্ব শিক্ষা গুরু শ্রীগৌরচন্দ্র যেন ছলে 
ভারভীকে শিষ্য করিয়া কইলেন । গৌরঙের মুখে ভারতী গোঁদাঞ্জি মন শুনিয়া 
পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন = 
“ ৬ ৬ * এই মহামন্ত্ৰ বর। 
কুষেের প্রসাদে কি তোমার অগোচর |” (চৈঃ ভাঃ) 
চতুর্দিকে ভক্ধগণ ভুবন মঙ্গল হরিনাম গান করিতেছেন, ভারতী গোসাঞি 
প্রস্তর কথিত সন্ন্যাস মন্ত্রই প্রভুর কর্ণে প্রদান করিলেন-_ 
“প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী 
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিল! মহামতি ।* ( চৈঃ ভাঃ) 


ফান্ধস ও চৈত্র, ১৩৬৬] শ্গৌরাক্ধের সয্যাসগ্রহণ ১৪৫ 





সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রাণ্ড হইয়া প্রভুর আর আনন্দ ধর না, ভ্রীলৌচম দীপ 
তাহার কত শইগতস্ভমঙ্লে বলিয়াছেন-_ ্‌ 
স্তর পা! বিশ্বস্তর পুলকিত অঙ্গ। 
শঙাঙ্থিণ বাঢ়ে কষ্-প্রেমার তরঙ্গ ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে 'নিবার। 
ক্ষণে মালসাট মারে ছাড়ি হুহুঙ্কার ॥ 
সন্ন্যাস হইল? ইহ! বলিয়া! উল্লাল । 
ক্ষণে ক্ষণে প্রমান অষ্ট অষ্ট হাল ॥” 
একেই রূপের সীম! নাই তার উপর আবার লঙ্াস প্রছণ ক্ষরিয় 
অরুণ বসন পরিধান করিয়াছেন, সর্ব অঙ্গ স্থগন্ধি চন্দলে লেপিত, গলায় 
ফুলের মালা, এক হাতে দণ্ড ও এক হাতে কমণ্ডলু । দেখিলে মনে হছ ছেন 
সাক্ষাৎ ব্রন্মণ্যদেব ব্রহ্মচারী বেশে দণ্ডায়মান । 
প্রভুর সয্যাসগ্রহণ হইল, এখনও সম্যাসের নাম হয় নাই। ভারতী 
গৌসাঞি কি নাম রাখিবেন তাহাই চিন্ত করিতে লাগিলেন। মনে ভাবি- 
লেন চতুর্দশ ভুবনে এমন বেষ্ণব জামার নয়ন গোচর হয় নাই কাজেই 
ইঁছার এমন নাম রাখিতে হইবে যে, সে নাম আর কোথাও কাহারও 
নাই। যদিও মূলে ইনি ভারতীর শিষ্য ভারভা, তথাপি আমার ইহাকে 
ভারতী বলিতে মন চাহে না। শ্রই রূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে 
শুদ্ধ! সবস্বতীর কৃপায় বলিয়! উঠিলেন _ 
“তত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া। 
করাইল৷ চৈতন্ত কীর্তন গ্রকাশিয়া । 
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষটৈতন্ত । 
সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥৮ (চৈ: ভাঃ ) 
ভারতীর মুখে প্রভুর সন্না।সের নাম “অরষ্ণচৈতন্ত” হইল । ইহ! শুনিয়া 
চতুদ্দিক হইতে জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতির দার! মহাকোলাহল স্থষটি হইল। 
ঠবফবগণের আনন্দ আর ধরে না, তাহার! একবার ভারডীকে একবার 
প্রভুকে দর্শন করিয়া নুত্য করিতে লাগিল । ইচ্ছাময় সচ্চিদানন্দ ঘন 
বিগ্রহ শ্রীগৌরহরিও আজ নিজের নাম পঅর্বষ্চচৈতন্ত হইল বলিয়া! 
পরমানন্দিত। | 
এইভাবে মাকরী সংক্রান্তিতে অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষদিনে প্রভূ কাটেয়া 


১৫৬ ভক্তি [ ২৫শবর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা 














জগরে কেশব ভারতীর দিফট সঙ্ন্যাঁসগ্রহণ করিলেন। সয়্যান গ্রহণ করিয়া 
সেদিন গুরুদেবের নিকট বাস করিলেন এবং রাত্রে "সমস্ত বৈফ্ণবগণকে 
লইয়া সঙ্ধীর্তনানন্দে কাটাইয়া পরদিন গুরুদেবের নিকট *বিদায় লইয়। নীলাচল 
যাত্তা করিলেন। 


অগাধ অসীম চেত্তন্তপালার আদি অন্ত্য নির্ণয় করে কার নাধা। শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতকার বলিয়াছেন 
“এ সকল কথার অবধি নাহি হয়। 
‘আবির্ভাব’ ক্িরোভাব' বেদমাত্র কয় ॥” 
প্রভু সন্যাস নিলেন, কেন নিলেন তাহা। তিনিই জানেন, তবে গ্রদ্থাদিতে 
আমর! তাঁহার কারণ যতটুকু জানিতে পাই ভাঁহ। বারাস্তরে পাঠকগণকে 
"গুনাইবার ইচ্ছা রহিল। 
"মধুর চৈতন্তলীল! সমুদ্র গম্ভীর । 
লোকে নাঁছি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত বীর ॥ 
বিশ্বাস করিয়া! গুন চৈতন্য চরিত । 
তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত ॥” 


আনার 


গীত 
( শ্রযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ রায় লিখিত ) 


সখী তোর! বল্‌ বল্‌ আমার একি হ'ল। 
যমুনায় জল আন্তে গিয়ে, 
সদয় আঁমার হারিয়ে গেল ॥ 

কূলে উঠে চাহিব কি, দেখিলাম সে কালশশী 

দাড়ায়ে কদন্থমূলে, রূপে ভুবন করে আলে | 
ভাবিলাম মনে মনে, চাইব নাক ভার পানে, 
চলে আস্বো আপন মনে, করে নানান ছল ॥ 

স্হস। উঠিল বেজে, প্রাধা” “রাধা” ব'লে বাঁশী 

আমি কেমন ক'রে ঘরে ফিরি, 

ও ভাকেতে মোর মন মাতিল। 


কন্ম ও শরগোবিন্দকৃপা 


আজকাল স্কুল কলেজ থেকে বের হ'য়ে সকলেই কম্মবার বলে পরিচিত 
হ₹’তে চায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃতকার্য হতে পারে না। কেনন! প্রকৃত 
কর্ম অর্থাৎ যাহার প্রভাবে একদিন ধন্মপ্রাণ ও দেশহিতৈষী কর্ম্মবীর জগতে 
আবাল বৃদ্ধ বণিতার আরাধ্য দেবভাস্বরূপ হ,য়েছিলেন, সে কর্মের গৃঢ়মর্ম্ 
এবং বিষদ ব্যাখা। বোধহয় কেহই ভালরূপ বিচার করে দেখেন না। কেবল 
সকলেই বঙ্গ ক্ষীত করিয়। বক্তৃতাচ্ছলে ও উপদেশচ্ছলে চীৎকার করিয়া বলে 
থাকেন “কর্ম কর” কর্ণ কর । আচ্ছ!। বেশ। কর্ম ত কতে জন্মই 
হয়েছে, যে সংসারে পিতামাতাব স্নেহে ও যত্বে লালিত পালিত এবং বন্ধিত 
ইয়ে অপোগণ্ড শিশু ৯তে যৌবনে পদ।পণ করেছি, যে সংসারে সুন্দরী 
সত্রীব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কত স্ুুখান্ুভব করিতেছি, আবার ছুদ্দিন পরে যে 
সংসারে পুত্র কন্তার আব্দারে অপীমানন্দে মগ্ন হয়ে কাল কটাব; সে 
সংস।রটী কি? ইহার₹ ত অপর নাম কনম্মক্ষেত্র*“ব! পারিবারিক নাট্যশালা । 
এই কর্মক্ষেত্রে যে চাষ আবাদ কচ্ছে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র পরিজন পরিবেষ্টিত 
হয়ে সংস।রযাত্র! নির্বাহ কচ্ছে সেই তে! একজন কম্মী। এহ কর্মক্ষেত্রের 
কর্ম কত্তে সকলেই তে! অভ্যস্ত । এই কৰ্ম্ম তো সকগেরই Compulsory ; 
যেহেতু সংসারে থাকৃতে হ’লে অন্ন ধোগাতেই হবে, পরিধাণের বস্ত্র ও সংগ্রহ 
কণেই হবে, আবার পরকালের জন্ত9 কিছু সঞ্চয় ক'রে হাতে রাখতে 
হবে, এর ভিতর আবার আজ মেয়ের বিয়ে, কাল ছেলের বিয়ে, পরশ্ব গৃহ 
নিৰ্ম্মাণ, মামলা, মোৌকদদমা, ইত্যাদি সংসাঁরীর কত ক।ধ্যই না কতে হয়) 
এরই জন্ত কেউ হাকিম, কেউ উক্কীল, কেউ ডেপুট, কেউ ম্যাজিষ্রেই 
কেউ কলিশনার আবার কেউ নায়েব, কেউ মাষ্টার, কেউ মোহরার, কেউ নফর 
কেউ চাকর ইত্যাদি কত পদ্দেহ বা অর্থ সঞ্চয় করিতেছে । এখন আমাদের 
দ্রষ্টব্য এই! এই গৃহকন্ম বা পারিবারিক কন্ম করে কেউ কি কোনদিন 
প্রকৃত কক্মীঝলে পরিচিত হ'তে পেরেছেন? যাঁদও কেহ স্বনামধন্ত অথবা 
যশস্বী হইয়৷ থাকেন, সে কেবল তার প্রতিভার প্রতিপত্তি জাগায়েছেন 
মাত্র, কিন্ত প্রকৃত কর্মী হয়ে দিশ্ববিমোহন মন্ত্রশক্তির ভ্তায় এমন কোন 


১৫৮ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্য! 





শক্তিদ্ব'রা জগতের আবাঁলক্বুষ্ধী বণিভার মন মুগ্ধ করিতে ও প্রাণ মাতাইতে 
পারেন নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন নিজের স্বার্থের জন্য বারিষ্টারী' ব্যবসায়ের 
হ্বারা মাসিক ন্যুকল্লে পঞ্চাশ হাজার টাক্কা উপার্জন করেছিলেন, তখন 
কি প্রকৃত কন্মী ব'লে তাঁর গুণ কীর্তন কেউ কর্ত? তখন সকলেই এক- 
বাক্যে তার প্রতিভার, বুদ্ধি ও কাধ্য কৌশলেরই গুণ কীর্ভন ক’রে বেড়া- 
ইত; কিন্তু যখন হতে তিনি স্বার্থ ভ্যাগ ক'রে, এমন কি যথাসর্ব্বস্ব নিজের 
বাসস্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে দেশের ও দশের ভন্ত সামান্ত ভিথারীর বেশে 
আকুল কণ্ঠে তা গৌরাঙ্গ বলে কেঁদে কেঁদে বক্ষ সিক্ত ক’রেছেন, যখন 
হ'তে তীর হৃদয় মন্দিরে প্রকৃত কর্মের খোল, করতাল, শঙ্খ, ঝাঝড়ি সম- 
তানে মধুর ধ্বনি ক'রে বেজে উঠল, তখন_ তখনই তিনি প্রকৃত কর্ম্মবীর 
ব’ঙ্দে বঙ্গের ঘরে ঘরে, পরিচিত হতে লাগলেন। এবং তার প্রকৃত কর্ধ- 
সুগন্ধ মলয়ানীলে ভেসে ভেসে জগঠ ভরে বেডাতে লাগল। 

বর্তমান প্রকৃত কক্মী ম্হাজ্ঞ। গান্ধীজী। ধার কন্মের আত জগতের 
সকল দেশে, সকল গ্রামে, স্বর্গীয় মন্দাকিনীর মত প্রবাহিত হচ্ছে, মহাত্মার 
জীবনী “পাঠে জনা! যায়, তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বার্থভ্যাগী। 
আজ পর্যন্তও তিনি পরেরপ্রন্ত পথের ভিথারী সেজে দিন যাঁপন কর্তেছেন। 
আফ্রিকায় তিনি কত কষ্টই না করেছেন, উঃ সে কথা চিন্তা কর্থে 
পাষাণও গলে যাঁয়। এই ভারতের জন্তই তিনি কি কষ্ট না সম্য করেছেন। 
উপবাসে উপবাসে দেঁবানা জীর্ণ শীর্ণ হয়ে চলচ্ছক্তিহীন পর্যন্ত হ’য়েছিল। 
আঁর আমর! কিন! দ্বিতল ত্রিতল সৌধে শয়ন করে এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের 
বশীভূত হয়ে শ্রেষ্ঠকঙ্মাী বলে লোকসমাজে পরিচিত হইবার জন্ত লালায়িত; 
ধিক্‌ জীবন; এর চেয়ে মৃত্যু কি শ্রেম নয় ? 

নিস্বাৰ্থ ও ত্যাগী ন! হইলে কর্স্মা হওয়। অসম্ভব । তাই ঝলে সকলকেই 
“যে মহাত্স। গান্ধী, স্বামি বিগ্ুদ্ধানন্দ, স্বামি সত্যানন্দ, ভূলুয়া বাব! ও দেশবন্ধু 
ঢিত্তরঞ্জন প্রভৃতির মত ত্যাগী ও স্বার্থহীন একদিনেই হতে হবে বা সকলেই যে 
একদিনে পেরে উঠবে আমি সে কথা বলছি না। সংসারাশ্রমে থেকে 
পারিবারিক অভাব অভিযোগের ভিতর খেকে, জীবিকা নিরয্যাছের 
ষত প্রকার পদ্থ। আছে তাহাও অবলন্বন করে এমন কি সুখ শ্বচ্ছন্দতার 
যতটুকু আবশ্যক তাহার ও বাধ্য থেকে কি প্রকৃত কর্মের পথে অগ্রসর 
ইয়া যায় না? ভোগের ভিতর কি ত্যাগের স্থান নাই? রন্ধনরড! 


ফাস্তন গভির, ১৩৯০ ] কর্দ ও জীগোবিন্দ কৃপা ২৫৯ 


না হাতার স্পা 
স্ত্রীলোক কি ৫কশবিস্তী'স করে ন1? তাই বলি 'মংদাজ্ঞ থেকে কি ত্যাগী 
হওয়া যায় না? 

এ কথার উত্তরে আমি বলিতেছি; প্যদি সংসারে থেকে ত্যাগ দেখান 
মা যেত ভবে বোধহয় পূর্ব পুর্ব উক্ত মহাজনগণ ও প্রকৃত ক শ্মিগণ 
ভীঙগোবিন? কৃপা লাভে সমর্থ হতেন না, এবং শীগ্রীঠৈতন্তদেবও গৃহে থেকে 
জীবকে নাম করিতে বজিতেন না' তিনি হয়ত বলিস্তেন যে “জীবগথ 
তোমর! যদ্গি শরত্জীগোবিন্দক্বপা লাভ করিতে চাও তবে আমার মত সন্যাস 
গ্রহণ কর।* টক মহাগ্রতুর এবন্বিধ বাণী তো কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না! 
তৰে আসন কথাটি এই, সংসারে কেমন করে খাকিতে হয় তাহাই আমর! 
আদৌ জানি না। 

ধর্ম্মবীর পরম্হংসদেৰ ঝলেছেন “সংসারে কিভাবে থাকিবে, যেমন করার 
ভিতরে বাইন মস্ত থাকে ।” অর্থাৎ বাইন মৎস্ত কীদায় থেকেও 
একবিন্দু কাদা যেমন গায় লাগিতে দেয় না) তোমরাও এইরূপ সংমারে 
থাক কিন্তু লিপ্ত ও মুগ্ধ হয়ে মায়া মোহে জড়িত থেক না। গত বৈশাখ 
মালের ভক্তিতে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে কোনও মহাজনের 
একটা অতি সুন্দর উক্তি লিপিবদ্ধ কক্ছেন, যপা-_ 

“লংসাবে এলেছ, থাক সংসার অন্তরে । 

রেবন! রেখন। কিন্তু সংসারে অন্তরে ॥” 
হুল কথা এই-ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ হ'তে হ’লে প্রথমই চৌহন্ধী অর্থাৎ ব্ৰহ্মত 
ইত্যাদি সদ্গুণের আবশ্যক । চৌহদী ঠিক না করে যেমন গৃহ নিশ্মিত হয় 
না) সেইরপ ব্রহ্মচ্য্য অর্থাৎ বীর্ষযরক্ষণ ইত্যাদি শ্রাথদিক সদ্গপক্জাজির আশ্রয় 
না নিলে সদ্বস্তর অনুভূতি হয় না? কান্দে কাজেই প্রথম চা্টগ্মন্তগঠকু। 
হয়া, দাক্ষিণা, অহিংস! ও পরোপকার প্ৰস্তৃতি পুণাবপীর উপর আশ্রয় নিয়ে 
সৎসঙ্গে বদবাম ও অব্প্রস্থ পাঠ, সৎকথ। আলাপন নিতান্ত আবস্তক । এই 
সদৃগুণরাজির আলোচনায় দেহের অঙ্গ প্রহ্যগ সকলই সদ্ভাবে চালিত হ'তে 
থাকে এবং হন্সিয়াদিও ক্রমে ক্রমে বাধ্য হয়ে পরে। তারপর আত্মার 
মূলিনতা আন্ডে আস্তে তিরোহিত হয়ে শুদ্ধ।কার ধারণ করে। 

সৎস!হস ক্রমেই ঘনীতৃত হয়, দ্য, হিংস! স্বার্থ প্রস্তৃতি কুপ্রবৃত্তিচয় 
নৎসাহনের নিকট আর স্থান পায় না। এক্সপত:রে আত্ম| শুদ্ধ হইলে 
এর সঙ্গে সঙ্গেই এফ প্রকার নিন্মল ও অক্ষয় আনন্দের আরব হইতে 
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থাকে, বিশ্বের জীবদস্ত কীট পতঙ্গ ও বৃগ্ষলত| ইত্যাদি নিরীক্ষণে কেমন 
এক প্রকার অজ্ঞাত ও অব্যক্ত আনন্দের উদয় হয়। তখন কি, কেন, 
এবং কে এই তিনটা প্রশ্ন সর্বদাই যেন ভিতরে ভিতরে আন্দোলিত হ’তে 
থাকে। আমি কি? আমি কেন স্ষ্ট হয়েছি? এবং আমাকে কে সৃষ্টি 
করিল? একটী বৃক্ষ দেখে মনে হয় এটী কি? কেন সৃষ্ট হয়েছে? কে 
স্থষ্ট করিল? ক্রমেই এহ প্রশ্ন তিনটা অন্ুলন্ধিৎসার বুদ্ধি করিতে থাকে 
এবং আস্তে আস্তে এই বিশ্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শরীশ্রীগোবিন্দের 
exitence ( বিহমানত! ) সম্যক পরিষ্ফুট 9 পরিমাজ্জিত করিয়! দেয়। এবন্বিধ 
অনুসন্ধিংস1! হইতেই বিশ্বাস, ভক্তি ও অঙুবাগ ক্রমে ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে । 
আবার এই অন্তসন্ধিৎস| বা বিবেকাকুসান্ধৎস| গ্রথমাবস্থায় ক্রমশঃই বুদ্ধি হতে 
থাকে বটে কত্ত আলু থালু অসংযত ভাবেই থেকে যায়। দুগ্ধ যেমন 
অধিক উত্তাপ পেলে উণলে উঠে আবার এটিবিন্দু জল পেলেই স্থির হয়, 
এ অবস্থাটাও ঠিক তদ্রপ। তবে আমাদের এই আলু থালু অনংঘত 
বিবেকানুসন্ধিপারূপ ছুগ্ধের জলের ছিট! জিনিষটা! কি? ইহারও উৎলান 
অবস্থ। নিবৃত্ত কর্তে একট! উপাদান অবশ্যই আছে। তবে ' জিনিষটা কি? 
নী সব্গুরুর কৃপাবারি । যতদিন সদগুরু আমাদের কর্ণে ইষ্টমন্ত্র বীজ 
নিক্ষিপ্ত ন! কবেন, অর্থাৎ যতদিন দীক্ষিত না হওয়া যায় তত'দন 
অসংযত চিত্তবিকাবের শান্তি হয় ন।। সদশুরুর কৃপায় জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন 
ও মোঁহমায়া ইত্যার্দিশিবৃত্ত হ'গে দিন দিন ভগবদনুরাগের বুদ্ধি ও অনির্ধ্চনীয় 
নির্মল আনন্দোথস প্রবাহিত হইতে থাকে। ইত্যাকার অবস্থায় যে 
আনন্দ উপভাগ করা ' রবীয় $ইচাই একমাত্র সচ্চিদানন্দের উপ. 
লি ব্যতীক্ট আর কিছুই মহে! ' হার অবধি নাই, ইহার ববনিকাও 
নাই। ইহা উত্তরোত্তর অলক্ষিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন শিশু হামাগুড়ি 
দিয়ে কোনও দর্পণের সম্মুখীন হয়ে নিজ প্রতিবিষ্ব দর্পণে প্রতিফলিত 
দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে হান্ত করিতে থাকে এবং প্রতিবিদ্বের 
হান্ত দেখে শিশুর হাস্ত যেমন ক্রমশঃই বৃদ্ধি হতে থাকে; শিশু যত হাসে 
প্রতিবি ততই হাসে, আবার প্রতিবিঘ যত হাসে শিশু তার চেয়ে বেশী 
হাসে। এখানে যেমন অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতে আনন্দের বৃদ্ধি। সৎকর্দ্মীর 
আনন্দও তদ্রপ। যখন সন্ধস্কর অনুতূপ্তি' দৃট হয ও যখন সচ্চিদানন্দের 
ধারণ! মুলীভূত হয়, তখন 'সৎকর্ম্মরূপ দর্পণের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ প্রতি- 
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বিশ্বের এরূপ অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে । এম্‌নি দশায় 
উপনীত হ’য়ে গৃহী যখন কর্দের জন্য উৎকষ্ঠিত হবে অর্থাৎ তার আত্মায় 
যে কর্মের জন্ত তাকে আদেশ বা ইঙ্গিত ক’রবে তখন সেই কর্ণের অনুষ্ঠানে 
সে প্রকৃত কন্মী বলে জগতে ঘরে ঘরে পরিচিত হ'তে পারবে সন্দেহ নাই। 
প্রত্যেক কর্ম্মেই তখন পূর্ণানন্দ লাভ হবে। বাহির তির সকলই আনন্দময় 
হ’য়ে দাড়াবে। 

কালক্রমে এই আনন্দ হৃদয়ের অস্তঃস্থলে মূলীভূত হ,য়ে একটা স্বতগ্র শক্তি 
স্বয়পিণী হয়ে দীড়াবে। তখন এই শক্তি হ'তে আর একটা অভিনব ও গুথ 
ভাবের স্থষ্টি হয়ে থাকে £_ যথা 

সমাঙ, মন্ছনিতো স্বাস্তে। মমত্বাতি শয়াঙ্কিত, 
ভাঁঝঃ স এব সান্্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম! নিগন্ততে | 
( ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ) 

যাহ! অতিশয় মমতা যুক্ত, যাহ! অস্তঃকরণকে অত্যন্ত নির্মল করে এবং 
যাহ! অতিশয় ঘনীভূত এমন যে গহাতিগুহা ভাব ইছাকেই মহাজনগণ প্রেম নামে 
অভিহিত ক'রেছেন। 

যখন এই প্রেম ও আনন্দ হৃদয়ে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তখন 
ভগবানের নাম স্মবণ, কীর্তন ও শ্রবণ ইত্যাদি নববিধ, ভক্তির ক্রম বিকাশ 
হয়ে অভিনব অর্থাৎ প্রকৃত কর্মের আতে ভক্ত হদয় সর্বদা ভাসমান 
থাকে । তখন মনে হয়; যে সাংসারিক ও পারিবারিক কর্ম্ম করে জগতে 
কম্মী বলে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম, সেত প্রকৃত কর্ম্ম নয়! সেত 
কর্মক্ষেত্রের মিথ্যা অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নয়! ফে কর্ণ শরীগ্রীগোবিন্দ 
কৃপালাভ হয় সে কর্পের তুলনায় এ কর্মরত বহু নীচে। তখন ইহাই থে 
প্রকৃত কর্প বা ভগবদ্‌ কৃপা লাভের বিধি তাহ! স্পষ্টক্লপে ভক্ত হৃদয়ে 
অনুবিদ্ধ হয়। 

তখন ক্ষম্্ী যে কম্মই করুক না কেন সকল কর্শেই তার 
ভীীগোবিদ। কৃপা অনুভূতি হয়।. এবং সকল কর্ম্মই তখন তার 
শীশীগোবিন্দ কপ লাভের বিধিরূপে প্রতিপন্ন হ'য়ে থাকে। 

এই বিধির বশীভূত হ'য়ে চল্তে চল্তে শেষে এমন একদিন আস্বে 
সেদিন কর্মী অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে ধক গোবিন্দ ভাব কান্তি ও বিলাস ব্যতীত 
আর কিছুরই আন্দোলন থাকবে ন|। তখন মন হ'য়ে যাবে লোতী। কিলে 
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রি 


লোভী! এক প্রীগোবিন শ্ীপ।দপন্স সেবনে । এক গোবিন্দ চিন্তা ব্যতীত 
তীয় হৃদয়ে আর কিছুই জাগবে ন1। গোবিন্দে স্নেহ, গোবিন্দে ভালবাসা, 
গোৱিন্দে মমত1, গোবিন্দে মান ও গোবিন্দেই তাঁর অভিমান। অর্থাৎ 
গোবিনাময় জীবন। বাহিরে গোবিন্দ, ভিতরে গোঁবিন, আকাশে গোবিন্দ, 
বাঙাসে গোবিন্দ, গোবিন্দময়ই জিসংসার। এই চরম সুখের উপযোগী হ'য়ে 
ফখন কন্মী অর্থাৎ ভক্ত সর্বদা বাহ্জ্ঞান শূন্ধ হয়ে আনন্দে প্রেমামুধির 
স্নিগ্ধ মজিলে ভাসিতে থাকে, তখন আবার তাঁর নিকট কিসের কর্ম! 
এবং কিপের জ্ঞান। এ আবার নৃতন ধুগ। কক্ষ অর্থাৎ ভক্ত এ যুগে 
উল্লিখিত লোভাক্ুষ্টাবস্থায় আর কোন কর্ধের জন্ত বা জ্ঞানের জঙ্ত উৎসুক্য 
গ্ররাশ করে না। 

"সী যে একদিন বৈষ্ণবকুল্চুডামণি /নরোত্তম দাঁস ঠাকুর মহাশয় আকুলকঠে 
আহ্মহার! হ'য়ে গাহিয়াছিলেন-_ 





প্যান কাণ্ড কর্ম কাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড 
অমৃত বলিয়া যেবা খায়; 
নানা যোনি সদা ফিরে, কদৰ্য্য ভক্ষণ করে, 


তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥” 

প্রীীগোবিনদ গত প্রাণ না হইলে এমন ভাব হৃদয়ে কি উদয় হ'তে 
পারে? আজকাল মাল! তিলক পরিধান করিয়াই অনেকে লা লম্বা 
সারগর্ভ বক্তৃতা দানে স্ব স্ব জানের ও বৈষ্ণবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চায়, 
কিন্ত দুঃখের বিষয় মহাজনের পদানুদরণ ও মতাবলখন করিয়া মোটেই 
চলে না। কেবল স্ব স্ব ভক্তিহীন অমূলক আধিপত্য বিস্তার করাই যদি 
আজকালের ধর্্মালোচনার ও ধর্ম্ম প্রচারের মোক্ষ উপায় হুইয়া থাকে তবে 
ঠাকুর মহাশয়ের এই নীতি গর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী যে কতদূর আদরণীয় ডাহা 
বলিতে পারি না। তিনি আবার বলিয়াছেন, 


“অসংৎসঙ্গ সদ! ত্যাগ, ছাড় অন্ত গীতরাগ 
কৰ্ম্মী জ্ঞানী দুরে পরিহরি। 

| খর Ly ১ # 

কৰ্ম্মী স্বানী মিছে ভক্ত, তাহে না হুইবে রত 


গুদ্ধ ভজনেতে কয় মন ॥* 
ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমি চন্ত্িক। পাঠে এরূপ আজও অনেক 
উপদেশ পাওয়| যায়। 
শহরমোহন দাস, 


সাধুসঙ্গে তিনদিন 


শ্রাবণ মাঁস--কয়েক দিন হইতে অজস্র ধারে বারি বর্ষণ হইয়া রাস্তা ঘাট 
সবই জলে জলময় হইয়। গিয়াছে, সর্থ্যদেব যে এই কয়দিন উদয় হইয়া কখন 
অন্ত যান্‌ তাহা দর্শনের ভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। কাজ-কর্ম বন্ধ করিয়া 
বাধ্য হইয়াই ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইতে হইতেছে । বৈকাল বেলা 
বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছি এমন সময় বাল্যজীবনের খেলাবসাথী বলিয়া 
যাহাকে বড় ভালবাদিতাম সেই হরিহর আলিয়া উপস্থিত। এই দ্ব্ষে/াে 
তাহার আগমন প্রথমতঃ আমার খুবই চিস্তাব কারণ হইয়াছিল, শেষে যখন 
সে আগমনের কারণ খুলিয়া বলিল তখন চিন্তার পরিবর্তে এক অপুর্ব 
আনন্দেরই সঞ্চাব হইয়াছিল। হরিহর বলিল, “ভাই আজ ৪1৫ দিন হইল 
একজন সাধু নদীর তীরে আসিয়াছেন, আমি দুইদিন তাহার নিকট গিয়াছিলাম 
কিন্তু এত ভিড় যে কোঁন কথা বলিবার অবকাঁশ পাই নাই, তাই' আজ 
তোমাকে সঙ্গে করিয়া যাইব বলিয়। আসিয়াছি।” ঘরে বসিয়া থাকাটা আমার 
বড়ই অসহা হইয়াছিল তাই আমি আর হরিহরের কথায় কোন আপত্তি 
করিলাম না) কেবল বলিলাম সন্ধ্যার পরে যাইব। হরিহর বলিল, না ভাই 
তখন সেখানে এত গোলমাল যে, হয়ত সাধুকে দর্শনই করিতে পারিয না। 
রাত্র একটু বেশী হইলে ভাল হয়। আমি বলিলাম, তবে আব তোমাকে বাড়ী 
যাইবার আবশ্যক নাই, এইখানেই আহারাদি কর, তারপর যখন গেলে সুবিধা 
হইবে বুঝিবে তখন যাঁইব। এই ব্যবস্থাতে হরিহরও আর কোন আপত্তি করিল 
না। আহারাদি করিয়া রাত্র ১১টার পর যাইবার ঠিক হইল। 

অনেকদিন পরে হরিহরের সঙ্গে দেখা, তাতে আবার সাধুর সংবাদ নিয়া 
আসিয়াছে, কাজেই যতক্ষণ বাড়ীতে ছিলাম ততঙ্গপ ছইজনে যে কত কথাই 
হইল তাহার আর সীমা সখা! নাই। যথ|। সময় আহারাদি শেষ করিব! 
“রাত্রে বাড়ী ফ্রিতে পারিব কি না ঠিক নাই” এই কথ! বলিয়া বাড়ী হইতে 
ছইজনে সাধু দর্শনে বাহির হইলাম। জল-কাদায় পথে যাইতে একটু কষ্ট যে ন! 
হইল তাহা নয়, কিন্ত নদীর তীরে যাইয়া সেই প্রশান্ত মুর্তি সাধুর দর্শন করিয়াই 
সমস্ত পথরেশ যেন কোথায় চলিয়া গেল । 
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আমরা যখন সাধুর নিকট পৌঁছিয়াছি তথ্ম ৩1৪টী লোকমান্র সেখানে 
আছেন, তীহাঁরাঁও উঠিবার জন্ত প্রস্তত হইতেছেন, কাজেই আমাদিগকে বড় 
বেশী সময় চুপ করিয়া থাকিতে হইল না। লোক কয়টি চলিয়া গেলে আমর! 
সাধুর নিকট যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম তিনিও মিষ্ট বাক্য দ্বারা আমা- 
দিগকে আশীর্বাদ করিয়া বগিতে বলিলেন। বসিয়! আছি কিন্তু কি যে জিজ্ঞাস! 
করিব তাহ। ভাবিয়া পাই না। কিছু কাল পরে সাধু নিজেই বজিলেন--” 
“অসি সহ সঙ্গত্ত ন কর্তব্য কদাচন্‌। 
যন্মাৎ সর্ববার্থ হাঁনিঃ শ্াদধংপাতশ্চ জায়তে ॥৮ 
অসৎ সঙ্গ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ তাহাতে এঁহিক 
গারলৌকিক সব্বার্থ সাধনেরই যে কেবল হানি হয় তাহা নহে নরকাদি ভোগ 
পর্য্যন্ত ঘটিয়৷ থাকে । এমন কি ভাগবত বলিয়াছেন অস্ৎ সঙ্গে দ্বার! 
"সত্যং শৌচং দয়। মৌনং বুদ্ধি হ্বীঃ শীর্যশঃ ক্ষমা! ৷ 
শমোদমে! ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্‌ ॥” 
সভ্য, শৌঞ্জ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জ!, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা শম অর্থাৎ অন্তুঃকরণ 
উপরিত, দম অর্থাৎ বাহেল্রিয় সংযম ও ভাগ্য এ সমন্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
সেইজন্ত সর্বদা অসৎ সঙ্গ হইতে দুরে থাকিতে হয়। 
হরিহর _-বাবা! আমরা সংসারী জীব, নান! ভাবে নানা লোকের সঙ্গ 
করিতে হয়। অনেক সময় জানিয়! শুনিয়াও কাজের খাতিরে অসৎ সঙ্গ 
করিতে হয়, আমাদের গতি কি হইবে? 
সাধু ।--বৎস {| আমর! হিন্দু, শাস্ত্র না মানিয়া থাকিতে পারি না, কাত্যায়ন 
সংহিত। বলিয়াছেন 
“বরং হুতবহ জ্বাল! পিঞ্জরাস্তর্ব্্যবস্কিতিঃ। 
ন শৌরি চিন্তা বিমুখজন সম্ভীষ বৈশসম্‌ ॥” - 
অর্থাৎ জলন্ত অগ্নিশিখার পিঞ্জর মধ্যে বাস করা ব্রং তাল তথাপি কৃষ্ণ 
চিন্তা বিমুখজনের সঙ্গূপ ক্লেশ ভোথ করা উচিত নয়। তুমি নিজেকে 
লংসারী বলিয়া অত হুঃখ কর কেন? সংসার করিয়াছ বলিয়াই যে অসৎ পথে, 
অসৎ সঙ্গে জীবন বিষময় করিতে হইতে তাহার কোন কারণ নাই, সৎ ভাবে 
সৎ সঙ্গে ভগবানের দাস ভাবে সংসার করিতে শিক্ষা কর মনিবের কার্য 
করিতে যাই! যেমন সর্বদাই সর্ব কায মনিবের কথা স্মরণ হয় সেইরূপ 
সংসারকেও ভগবানের মনে করিয়া তাঁহারই কাৰ্য্য করিতেছি এই ভাবে 
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করিয়া যাও, দেখিবে স্িনিই যাহাতে অসৎ পথে যাইতে না হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিনা দিবেন। কিন্তু বৎস! এই নির্ভরতার মধ্যে যেন ফোনর 
কপটতা না থাকে । তিনি সব সহ করিতে পারেন কপটতাটি বাদে। তুমি 
যতই অপরাধ কর যদ্দি নিফপটে তীহাঁকে নির্ভর কর তিনি অবশ্যই সকল 
ক্ষমা করিবেন। তাই বলি অকপটে তার চরণে শরণ লও তিনি কখনই 
অব্যবস্থা করিবেন না। 

হরিহয় ।_ আমরা সামান্ত বুদ্ধিতে সাধু অসাধু কি করিয়া! চিনিব? 

সাধু। বাবা! ভগবান সকল মানুষের মধ্যেই এমন একটী জিনিস 
দিয়াছেন খেটী দ্বারা সে সৎ ও অসৎ ঠিক ধরিয়া নিতে পারে কিন্ত নিজেদের 
পোষেই আমরা অনেক সময় সেটিকে নষ্ট করিয়া ফেলি। তুমি যদি নিলে 
খাঁটি হও তবে কোন অসতের সঙ্গে মিলিত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে 
যে, এ লোকটী অসৎ। বাল্যকাল হইতেই এই দ্ষমতাঁটি আমাদের আছে 
কিন্তু চর্চার অভাবে ক্রমে ক্রমে সেটি অকন্ধণ্য হইতে বসিয়াছে। নিজ নিজ 
জীবন পবিত্র কর, সাধন কর, উপাসনা দ্বারা আবার নেই ভব জাগরিত 
কর দেখিবে তোমার হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণের মত হইবে তুমি সহজেই সৎ সং 
ভাগ মন্দ+*পরিষ্কাররুপে দেখিতে পাইবে । শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ অনেক বলিয়াছেন 
শুধু সে সকল কথ মুখস্ত করিয়া মিলাইতে গেলে সকল সময় কার্যকরী 
হইবে না, নিজ নিজ সাধনলব্ধ জ্ঞান ছারা যেটি ধরিবে সেটি অদ্রাস্ত হইবেই। 
কিন্ত তাই বলিয়। শান্ত্রকে বাদ দিলেও চলিবে না। 

হরিহর।--মাধন ভজনের কথ! বলিলেন, কিন্তু অনেক সময় গুরুর উপদেশ 
ধন্ত কার্ধা করিতে গিয়৷ লজ্জার ভয়ে অনেক অনুষ্ঠান করিতে পারি না! 
তান্ধার উপায় কি? 

লু ।--বৎস ! তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বোধ হয় 
বৈষ্ণব পন্থী, মাল! তিলকাদি ধারণ সাধারণের নিকট তোমার লজ্জার কারণ 
হয়, বোধহয় এইটাই তোমার বক্তব্য । 

হরিছর ।--হা, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, মালাটি ধারণ কোন রকমে করিয়া 
থাকি কিন্তু তিলক ধারণে যেন বড়ই লজ্জ| হয়। এ বিষয় আমাকে 
কিছু উপদেশ করুণ। তিলক ধারণ কি অবশ্যই কর্তব্য ? 

সাধু !--বৎস ! শ্রমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুইয়া আমাদের যতপ্রকার খুটা- 
নাটী বিষয় সমস্ত অতি সুন্দররূপে মীমাংস! করিয়া নিন্ম গিয়াছেন। প্রীচৈতন্ত 
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মা” 


ভাগবতে দেখিবে একদিন এমনাহাপ্রতু কোন ছাত্রকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়া 
ছিলেন 








“_কেনে ভাই কপালে তোমার ৷ 
তিলক ন দেখি কেনে কি যুক্তি ইহাব ৷ 
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে । 
সে কপাল শ্মশান সদৃশ লোকে বলে ॥” 
বৈষ্চবের তিলক ধারণ বিধি সম্বন্ধে গ্রহরিভক্তিবিলাপ গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা 
হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে-_ 
“্যদ্ঞোদানং তপে! হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং | 
বার্থং ভবতি তৎসর্বমুদ্ধপুণ্ড.ং বিনারুতম |” 
অর্থাৎ যজ্ঞ দান তপস্তা হোম বেদাধ্যয়ন পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কার্ম)ই 
করনা কেন, উদ্ধপুণ্ড ধাবণ না করিলে সকলি ব্যর্থ হয়। 
“উর্ধপুত্ডি-বিহীনস্ত সন্ধ্যাকর্মাদিকং চরেৎ। 
' জতৎপর্ধং রাক্ষনং নিতাং নরকং চাঁধিগচ্ছতি ॥ 
ফচ্ছরীরং মনুষ্য।ণামুদ্ধপুণ্ডং বিনাকৃতং | 
দষ্টব্যং নৈবতভাবৎ শ্রশীনসদৃশং ভবে ॥" 
অর্থাৎ উদ্ধপুণ্ড ধারণ না করিয়া যে ব্যক্তি দন্ধাবন্দমাদি করে তাঁহার 
সকল কর্মই রাক্ষসের ভোগ্য হয় এবং কৃতী নরকগামী হয়। যাহার কপালে 
উ্ধপুঞ্জনাই তাহার দেহ শ্মশান সদৃশ, তাঁহাকে দর্শন করাও উচিত 
নয়, শাপ্সকার পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন । 
হরিহর ৷--প্রভু { কেবল বেষ্ণবগণই কি তিলক ধারণ করিবে? 
সাধু ।--বৈষ্ণবগণ ও ব্রাঙ্গণগণ উৰ্দ্ধপুণ্, ধাবণ করিবেন। অবৈঞ্চব 
শূদ্রগণ ভ্রিপুণ্ড, ধারণ করিবে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইরূপই মত প্রকাশ করিযছেন। 


"টবষ্ণবাঁনাং ব্রাঙ্গণাঁনাং উর্ধিপুঙ্ড,ং বিষীয়তে। 
অন্তেষাস্তত্রিপুণড,ং স্তাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥” 
বৎস ৷ এ বিষয় কতকগুলি শ্লোক বলিয়া তোমাকে আর কত বুঝাইব। 
শান্তর হাঞ্জার হাজার বচন প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, উর্ধপুণ্ ধারণ 
কর্তব। যদি আবগক বোধ কর হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থথানি খুলিয়া 
দেখিবে উহাতে লকলই পাইবে। 
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হরিহর | প্রভু! আমি কোন প্রমাণ শুনিতে চাই না, কর্তব্য খলিয়া 
যদি আপনার নিকট হইতে গুনি তাহাই আমার যথেষ্ট প্রমান। দয়া করিয়া 
এখন তিলক ধারণ বিধি আমাকে বলিয়া দিন। লোকের নিন্দা স্ততির 
দিকে আর দৃষ্টি না দিয়া আমি আপনার আদেশ মত এবার হইতে কার্ধ' 
করিব। 
সাধু বৎস! মনিবের মন রক্ষার জন্য তোমরা গহিত কার্য করিতেও 
কুন্টিত হওনা, আর শাস্ত্র সঙ্গত কার্ধ্য করিয়। ভগবৎ প্রীতি সম্পাদনে তোমরা 
এত কুষ্টিত হও কেন তাহা আমি বুঝিতে পাবি না। উপরওয়ালার মনোরঞ্জন 
করিতে, অনেক সময় অনেককে শাস্ত্র বিগহিত, স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর অনেক 
কর্ম করিতে দেখি কিন্তু ধর্ম রক্ষার জন্য যদি সৎ উপদেশও কেহ দেয় 
ভাহাঁও তাহাদের নিকট অগ্রাহ হয়। বড়ই সুখের বিষয় যে, তোমাদের 
এইতভবৈ শ্বপৰ্ম্মাচরণে মতি হইয়াছে, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, 
যেন দিন দিন তোমাঁদের এই সংভাঁবের উৎকর্ষই সাধিত হয়। এক্ষণে 
তিলক ধারণ বিধি বলিতেছি। তোমাকে বৈষ্ণবের নিয়মই বলিব । প্রথমে 
যথাবিধি শোৌঁচাদি করিযা ঙ্গানাস্তে পবিত্র বন্ত্রী ও উত্তয়ীয় পরিধান করিয়! 
উপবেশনাস্তে আচমন কবিযা যথাবিধানে বৈষ্ণব তিলক ধারণ করিবে। 
গোপীচন্দনের তিলকই প্রশস্ত) দ্বাদশ আঙ্গ দ্বাদশ নামে তিলক ধারণ 
বিধেয় ।-- 
“ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোঁদরে । 
বক্ষঃস্থলে মাঁধবস্ত গোবিন্দ ক কৃপকে ॥ 
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষে বাহৌচ মধুহ্দনং। 
ত্রিবিক্রমং কন্দরে তু বামনং বামপার্খকে ॥ 
শ্রীধবং বাম বাহো তু হৃষীকেশস্ত কন্দরে। 
পৃঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং স্তসেৎ। 
তৎ প্রক্ষালন তোয়স্থ বাস্থধেৰেতিমুদ্ধুনি ॥ 
এই দ্বাদশ নামে ছাঁদশ অঙ্গে, নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মত যিনি যে পরিবার 
ভুক্ত তিনি সেই পরিবারানুরূপ তিলক ধারণ করিবেন। 
হরিহর।-_ প্রভু! তিলকের মধ্যভ|গ ছিদ্র করিয়া দেওয়। হয় কেন? 
সাধু ।-_- “বামপার্থে স্থিতো ব্ৰহ্মা দক্ষিণে তু সদাঁশিবঃ | 
মধ্যে বিষ্ণু বিজানিয়াৎ তস্মান্নধ্যং ন লেপয়েৎ |” 


১৬৮ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ কম ও ৮ম সংখ্য। 








অর্থাৎ তিলকের মধাভাগ ছিদ্র করিয়া ছিলে উহার হুইটী পার্শ্ব হয় ও 
বামপার্থে ব্ৰহ্ম, দক্ষিপার্থে গুদ্ধ সব্ময় মৎ গোপেশ্বর শিব এবং মধ্যন্থলে 
স্বয়ং প্রীহরি অবস্থান করেন। সুতরাং মধ্যভাগ লেপন করিতে লাই। 

হরিহর ।--কোঁন্‌ অঙ্গুলিদ্বার তিলক রচনা করিতে হয় তাম্কাক্নু কি কোন 
নিয়ম আছে? 

সাধু ।--বৎস ৷ আমাদের আর্ধ্য খধষিগণ কোন কার্যেরই অনিয়ম করিয়া 
যান নাই। আমরা এখন স্ব স্ব প্রধান হইয়া মানি না তাই। নচেৎ তাহার! 
যত প্রকার প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিতে পারে তাহাব মীমাংসা পূর্ব হইতেই 
করিয়া গিয়াছেন। শ্বতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে = 

“অনামিকা কামোদোক্তা মধ্যমাযুঙ্করী ভবেৎ। 
অঙুষ্ঠ পুষ্টিদঃ প্রোস্তন্তর্জনী মোক্ষ সাধনী ॥* 

অর্থাৎ অনামিকা অভিষ্টনায়িনী, মধ্যমা আযুবৃদ্ধিকারী, অঙ্ুষ্ঠ পুষ্টিসাধকু এবং 
তর্জনী মোহ্মসাধিক! ৷ এখন যে সাধকেব যে ভাবের উপাসনা তিনি সেইভাবে 
গ্রহণ করিবেন। 

হরিহর ।__আপনি বলিলেন গৌপীবন্দনের তিলকই প্রশস্ত, তত্তিয় অন্ত কোন 
মৃত্তিকার তিলক ধাঁবণ কি বিধি নাই? 

সাধু ।-_হা!, নিশ্চয়ই আছে ! হবিভক্তিবিলাসের ৪র্থ বিলাসে উক্ত হইয়াছে, 

*পর্বতাগ্রে নদীতীরে বিশ্বমূলে জলাশয়ে । 

সিন্ধৃতীরে চ ঝাঁলীকে হবিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥ 

বিষ্যোঃকসানোদকং যন্ত্র প্রবাঁহয়তি নিত্যশঃ| 

পুণ্ড ণাং ধারণার্থায় গৃহীযাত্তত্র মৃত্তিকাং । 

ভীরঙ্গে বেস্কটাদ চ শ্রীকুর্মে দ্বারকে শুভে। 

প্রয়াগে নারসিংহাদে বাঁরাহে তুলসীবনে ॥ 

গৃহীত্ব। মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষুপাঁদ জলৈং সহ। 

ধৃতা পুণ্গি চান্গেযু বিষ্ণু সীষুজ্যমাপ্,য়াৎ ॥ 
-তর্থাৎ-- পর্বতের শিখরদেশের, নদীতীরের, বিভ্বমূলের, জলাশয়ের, সিদ্ধুতীরের, 
বন্মীক অর্থাৎ উই মৃত্তিকার, বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যেস্কানে প্রত্যহ বিষ্ণুর 
নীনোদক নিক্ষিপ্ত হয় সেই স্থানের, জীরঙ্গ, বেস্কট পর্বত, শ্রীকুর্ম্ম, গুতঘ্বারকা, 
প্রয়াগ, শ্রীনারসিংহ তীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র ৪ তুলসীকানন ইহার মধ্যে যে কোনও 
স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া অীবিষ্ণুর চরণোদকের সহিত ললাটাঁদি অঙ্গে 
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ভিন রর 
তিলক ধারণ করা যায়। তঘে সর্বোত্তম হরিক্ষেত্র জমথুরা মণ্ডল হইতে 
মৃত্তিকা গ্রহণের স্তব্ধ থাকিলে অর্থাৎ গোপীচন্দন পাইলে আর অন্ত মৃত্তিকার 
আবশ্যক হয় না, অভাবে উল্লিখিত স্থান সমূহের যে কোনও স্থান হইতে মৃত্তিক 
ট্রাহণ করিতে পারা যায় । 
ইরিহর।-_আচ্ছা দেব! অনেককে দেখি গাত্রে নানাবিধ ছাপ দেয় এগুলি 
ফি অবশ্য দেয়? 
, সাধু।-বৎস। উর্ধপুও্ ধারণের স্তায় শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রা ধারণও অবন্ত 
কর্তব্য । শাম্্রকারগণ বলেন-- 
“অস্কিতঃ শহ্খচক্রভ্যামুভয়োর্বধাহ হূলয়োঃ। 
সমর্চযেদ্ধরিং নিত্যং নান্ভথা পুজনং ভবেৎ ॥” 
অর্থাৎ উভয় বাহু মূলে গোপীচন্দনাদি দ্বারা শঙ্খ ও চক্রচিহন অঙ্কিত করিরা 
নিত্য শ্রীহরির অর্চনা করিবে। তাহা না করিলে পুজা সিদ্ধ হয় না। 
ঘখন মুদ্রা ধারণ অবশ্য কর্তব্য তখন তাহার মাহাত্ম্য যে কত তাহা বলাই 
বাহুল্য । 
হরিহঁর ।--প্রভু ! মাহাত্ম্য বলিবার আবশ্যক নাই--যেটী অবশ্য করণীয় 
আমাকে তাহাই উপদেশ করুন। এখন কোন্‌ স্থানে কোন মুদ্রা ধাবণ কবিতে 
ভয় তাহাই বলুন! 
সাধু। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া না বলিলে হয়ত তোঁমবা মনে করিবে আমার 
মনগড! কথা বলিতেছি তাই আগে সংস্কৃত শ্লোক গুলি বলি, তারপর বাংলা 
ব্যাখ্যা করিয়া! বলিব_ 
ণচক্রঞ্চ দক্ষিণে বাতো শঙ্খং বামোপি দক্ষিণে 
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥ 
শঙ্গোপরি তথাপদ্মং পুনং পদ্ম্চ দক্ষিণে । 
খড়গং বক্ষসি চাঁপঞ্চ নশরং শীঞি ধারয়েৎ ॥ 
ইতি পঞ্চায়ুধ! ন্তাদে) ধারযেধ্ৈদ্বো জনঃ | 
মত্ত দক্ষিণে হন্তে কুর্ম্মং বামকরে তথা ॥ 
দক্ষিণেতু ভুজেবিপ্রো বিভূয়া দ্বৈসুদৰ্শনং । 
মৎস্যং পদ্মং চাপরেহথ শঙখং পদ্মং গদাং তথা ॥* 
অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুতে চক্র, শঙ্খ 'ও পদ্ম বাম বাহুতে শঙ্খ, গদা, গদার 
নিচে চক্র ও শখের উপর পদ্ম ধারণ করিবে । বক্ষস্থলে খড়গ এবং মস্তকে 
২২ 
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শর সহিত শরাসন ধারণ কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগ্ণ এই পঞ্চাযুধ অগ্রে ধারণ করিয়া 
শেষে দক্ষিণ হস্ডে মৎস্যচিহ্ন ও বাঁমহন্তে কুর্ম্মচিহু ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণ 
দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শনচক্র মৎস্য ও পদ্ম এবং বামবাহুতে শত্খ-পদ্ম ও গদা 
ধারণ করিবে। ইহা ব্যতীত ভগবানের নাম সকল দ্বার! কিন্বা অষ্টাক্ষর বা 
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বার! মুদ্রা নিশ্মিতি হইয়া থাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শিষ্টাচার 
অনুসারে ভক্ত উহ! ধারণ করিয়া থাকে । আনেক স্থলে ভগবানের পাদপদ্ম 
ও নাম সকল ধারণেরও বাবস্থা দেৱ! যায়। 

হরিহরের সহিতই এতক্ষণ সাধুর কথোপকথন হইতেছিল এইবার আমি 
বলিলাম--“এই সকল কথা শুনিতেই যখন এত আনন্দ, না জানি যথাবিধি 
অঙহুষ্ঠিত হইলে কত সুখ হয়।* 

সাধু।--বাঁবা। আজ কাল কেমন এক ঢেউ উঠিয়াছে যে, প্রাচীন ধধিগণের 
অনুষ্ঠিত আচার ত্যবহাঁব ভাল নয়, একদল শিক্ষিতাঁভিমাঁনী বড় গ্রহণ করিতেই চীন 
না। যথেচ্ছ আহার বিহাঁব বিল!স বাসন লইয়াই ইহারা ব্স্ত। হায় হায় 
আমরা একবারও ভাঁবি না থে, প্রাচীন আধ্য খষিগণেব প্রদর্শিত পথ ভূলিয়াই 
আমর! এত দুঃখ পাইতেছি। যে সকল আচীরনিষ্ট ভক্ত প্রাচীন যত গ্রহণ 
করিয়াছেন যদিও ২1৪ জন শিক্ষাভিমানী তাহাদিগকে উপহাস করে 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহারা যে আনন্দ পায় অন্তে তাহার ধারণাও কবিতে 
পারে না। 

আমি ।--জানি না আপনার এখানে কতদিন অবস্থিতি হইবে, আমার বড় 
ইচ্ছ! হয় আমার বন্ধুবর যেভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহার সন্দেহ মীমাংসা করিয়া 
লইতেছেন এই ভাবে সকাল হইতে পুনরায় সকাল পর্য্যন্ত কি ভাবে আচরণ 
গৃহীর কর্তব্য তাহা আপনার নিকট হইতে জানিয়া লই। 

সাধু ।_বৎস! আমিও জানি না যেনিতাইচাদ কতদিন আমাকে এখানে 
রাখিবেন। আমি ৬পুরীধাঁমে যাইব বলিয়। বাহির হইয়াছি, তাঁহার যে কয়দিন 
ইচ্ছা এখানে রাখিবেন। তোমরা অবসর মত আসিয়া তোমাদের সন্দেহ 
জানাইবে, আমি যতদূর জানি তোমাদের বলিয়া দিতে আমার কোনই আপত্তি 
বাই। যদি আজ আর কিছু বলিবার থাকে বলিতে পার। 

আমি।- বোধ হয় রাত্র অধিক হওয়ায় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাৎ হইতেছে, 
তাই বলিতে কুষ্টিত হইতেছি। 

সাধু ।--না, না, সেজন্ত কোন সঙ্কোচ করিও না, দি এই ভাবে সদ 
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লোচনা হয় তবে আমি সমস্ত রাত্তও বসিয়া থাকিতে পারি, ধরং তোমাদেরই 
কষ্ট হইবার সম্ভব ৷ 
হরিহর | আমরা যাত্রা শুনিয়! থিয়েটার দেখিয়! কত রাঁত্র কাটাই আর 
যাদ আপনার মত সাধু সঙ্গে একদিন কাটে সেটা কি এতই কষ্টকর ? 
আমি ।-আচ্ছ। বাবা! অনেক ব্ৰাহ্মণ সস্তান বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
টৈদীক সন্ধ্য|। করে না, এটি কি নিয়ম ন! তাহাদের স্বেচ্ছাচার ? 
সাধু।-বাবা। তোমাদের প্রশ্নগুলি বড় সুন্দর সুন্দর, শুনিয়া আমার 
হাঁসিও পায় আবাঁব ছুঃখও হয়। যদি শান্তর মানিতে হয় তাহা হইলে তাহার 
প্রতোকটি কথা মানিতে হইবে, নতুবা শাস্বের একদেশদশী হইয়া কার্ধ করিলে 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও তাঁহাকে ভাল বলিবেন না। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সন্ধ্যা 
করিবার উপষোগীতা দেখাইয়। দিতেছেন সন্ধা! বিহীন ব্যক্তি সববর্দাই অগপ্তচি 
এবং নিতা-নৈমিত্তিকী যাবতীয় ক্রিয়ারই অনধিকারা। 
"্সন্ধ্যাহীনোহশুচি নিত্যমনঃহ সর্বকন্মন্থ । 
যন্তন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তন্ত ফণমাপু,য়াৎ ॥ 
যোহন্তত্র কুরুতে যত্বং ধন্মকাধে দ্বিজোত্তমঃ ॥ 
বিহায় সন্ধা! প্রণতিং স যাতি নরকামুতং ॥” 
অর্থাৎ--লন্ধাহীন বাক্তি সর্বদাই অস্তঢি 'এবং সকল কার্য্যেই অনধিকারী | 
সন্ধ্যা না করিয়া অন্ত যে কোন কার্ধ্যাই করা যাগ তাহার কল লাভ হয় 
না। অধিক কি কোন সত্ব্রাহ্গণণও যদি নিজ নির্ঘ সন্ধ্যা না করিয়া 
অন্ত ধর্ম-কম্্ম সুচারুক্পপে সম্পাদন করেন তিনি দেহাস্তে অযুত সংখ্যক নরক 
ভ্রমণ করিয়া থাকেন । 
সন্ধ্যা ভগবৎ বিভূতি শ্বরূপা, কাজেই কি ব্রাহ্মণ, কি বৈষ্ণব সকলেরই 
বন্য করণীয়। আজ কাল নানা উদ্ভটু নতেব প্রচার দেখিতে পাওয়৷ যায়, 
কিন্ত শাস্তধুর্তি না মানিলে যাহাই কেন কর না সকলই ভগ্মে ত্ৃতাহ্তির গ্তায় 
নিক্ষল হইৰে । 
হরিহর।--আপনার উপদেশে প্রাণে যে কি পরিমাণ শান্তি পাইতেছি 
তাহ! বলিয়া বুঝাইবার নয়) আশীর্বাদ করুন যেন আপনার উপদেশ পালন 
করিঘ| জীবন ধন্ত করিতে পারি । 
আমি ।--আপনাকে কষ্ট দিতেছি কিন্তু আপনার উপদেশ শুনিতে শুনিতে 
মনে অনেক প্রশ্ন জাগিতেছে যদি আদেশ করেন তবে প্রাণ খুলিয়া বলি। 
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বড় বড় কথ আমাদের আবশ্যক নাই আমরা প্রথম হইতেই কি ভাবে 
জীবন গঠন করিতে হয় তাহাই জানিতে চাই। 

সাধু। বৎস! কোন সঙ্কোচের কারণ নাই, যে প্রশ্ন মনে উঠে নিঃসঙ্কোচে 
বলিবে। তবে আঞ্জ বোধ হয় আর আলোচনার সুবিধা হইবে না। এ শুন 
সঙ্কীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ এই দিকেই আসিতেছেন। যদি আপি 
ন| থাকে অপেক্ষা করিতে পার, আর যদি বিশেষ ক্ষতি বোধহয় তবে আজ 
বাড়ী যাও আবার সময়াস্তরে আসিও । 

সাধুর কথা শেষ হইতে ন!) হইতেই একদল কাঁর্তনকারী “প্রেমানন্দে নেচে 
নেচে বাছ তুলে হরি বল” বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় 
আধঘন্টা তাহাদের কার্থন চলিল। তাবপর কীর্তন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও 
সেদিনের মত বিদায় লইয়া বাঁড়ী ফিরিলাঁন। হরিহরের সে দিন আর বাড়ী 
যাওয়া হইল না আমাদের বাড়ীতেই বাত্রে থাকিয়া গেল পরদিন সকালে যাইবার 
সময় বলিয়া গেল, আজ বাত্র ১১টার পর যাইতে হইবে। 

ক্রমশঃ 


শ্রী 


“আঠারো” 


দশের সহিত আট যোগ করিলে আঠাবো হয, সকলেই জানেন। ইহারই 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ অষ্টাদশ । এত সংখ্যা থাকিতে হিন্দুগণ যেন আঠাঁরোকে একটু 
বেশী রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেন না তাহাদের 
অনেক ব্যাপারের সঙ্গেই এই মাঠাবো বিশেষ ভাবে জড়িত। সকল গুলি 
মনে পড়িতেছে না, তথাপি যে কয়টী মনে পরড়িতেছে সেই কয়টীই 
বলিতেছি। 

প্রথমেই দেঘুন হিন্দুরা যে সকল পুরাণ লইয়া নাড়াচাড়া করের সেই 
পুরাণগুলির সংখ্যা আঠারো । লোকে কথায় কথায় বলে “অষ্টাদশ পুরাণ ।” 

হিন্দুর শাস্ত্র মতে পাপীর পাপের শাস্তির জন্তু নরকের সংখ্যাও যেমন 
আঠাৱোটী, পুণ্যাত্মার জন্তও আঠারোটা স্বর্ণের বর্ণনা আছে । 

পুরাকালে ভারতে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল এক একটা করিয়া 
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ধরিয়া শেষে দেখা গেল সেও মোট আঠারোটী হইল। ঠিক কিন! দেখুন 
> সংস্কৃত ২ প্রত ৩ উদীচী ৪ মহারাষ্ট্রী ৫ মাগধী ৬ অর্ধমাগধী ৭ শকা- 
তীরী ৮ শ্রবস্তী ৯ দ্রাবিড়ী ১০ উৎকলী ১১ পাশ্চাত্য ১২ প্রাচ্য ১৩ বাহুলীক 
১৪ আবস্তিক ১৫ দাক্ষিণাত্য ১৬ পৈশাচী ১৭ আবস্তী ১৮ সৌরসেনী। যিনি 
এই অষ্টাদশ ভাষার নিগুড রহস্ত অবগত ছিলেন সেই সাহিত্য-দর্পণ কারের 
উপাধী ছিল-_“অষ্টাদশ ভাষা বাঁর-বিলাসিনী তুজঙ্গ ।” 

যে যমরাজের ভয়ে আবালবৃদ্ধ বণিত! সকলেই ভীত নেই যমরাজের অনুচর 
হুইল ব্যাধি-_শান্ত্রে সেই ব্যাধিব সংখ্যা আছে ১৮ কোঁটা। কবি 
বলিতেছেন 

“অষ্টাদশ কোটী ব্যাধি অনুচর যার | 
সেই যম-_হের বৎস, সম্মুখে তোমার ॥” 

আমুর্কেদ শাস্ত্রে বোগের উপসর্গ লখিয়াছেন ১৮টা য্থা--১ হিন্কা, ২ নূর্দ্ধ! 
৩ অতিসাঁর ৪ প্রলাপ ৫ বমন ৬ শ্বাস ৭ কাস ৮ দাহ নবাস্প ১ তন্ত্র 
৯১ অরুচি ১২ম্বেদ ১৩ তৃষ্ণা ১৪ ভ্রম ১৫ জড়তা ১৬ অশ্বিন ১৭ বিবন্ধ 
১৮ আক্ষেপ । 

ছিন্দুর প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, চলতি কথাম যাকে পুরী বলে সেখানে 
যাইতে হইলেও ১৮ নালা পার হইয়! যাইতে হয়। 

মহাব্যাধি অর্থাৎ কুষ্ঠ আঠারো প্রকার বলিগাই কবিরাজ মহা শয়গণ বলিয়। 
থাকেন। 

কোনও ব্যক্তিকে কুকুরে কাঁমড়াইলে তাহার জলাতক্কের সম্ভাবনা! থাকে ॥ 
কিন্তু তাহারও একট! নির্দিষ্ট দিন আছে, সন্ধান করি দেখিয়াছি হয় ১৮ 
দিন, নয় ১৮মাঁস নয়, ১৮ বছর এই আতঙ্কের ফাড়! কাটানর সময়। 

প্রবল শক্র কর্তৃক কোনও ব্যক্তির উপদ্রত হইলে লোকে সহানুভূতি 
জানাইয়া বলিঘা থাকে “বাঘে ছু'লে আঠারো! ঘা।” 

আবার নীর্ঘসত্রী বাক্তিকে ত “আঠারো মাসে বছরের” কলঙ্ক লইতে 
হহয়াহ থাকে । 

একট! প্রবাদ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই চলিয়। আঙিতেছে 
যে, ঠিক ১৮ বৎসর বয়সে কোন মের়েমানুধের গর্ভ-দঞ্চার হইলে সে রমনী 
নাকি বাঁচে না। 

আবার স্থতিকাগৃহ্ের শিশু ১৮ দিনের দিন হদি মাতৃক! অর্থাৎ পুতনা, 


১৭৪ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ এম ও ৮ম সংখ্যা 


একালজ কায়া পরশ জপায়” গ্রস্ত সক সি চি 


চলতি কথায় যাহাকে পেঁচো বলে তাহাতে পাইলে স্বয়ং শিবও নাকি তাহার 
জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ । 

হিন্দুর অদ্বিতীয় মহাকাব্য মহাভারতের ভাঁয় নীতিময় ধর্মগ্রন্থ আর কোন 
ভাষায় আছে বলিয়া জানি না । এই মহাভারতের সঙ্গে আঠারোর খুবই ঘনিষ্ঠ 
সব্বন্ধ দেখিতে পাই। একে একে খোলাসা করিয়। কথাটার আলোচনা 
করিতেছি। প্রথম দেখুন মহাভারতের পর্ব ১৮টী, তারপর কুরুপাওবে যে 
যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার ব্যাপ্তিকালও ১৮ দিন। আর এই যুদ্ধে বে সকল 
সৈন্ত-সমাবেশ হইয়াছিল শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি তাহার সংখ্যাও অষ্টাদশ 
অক্ষৌহিণী । তারপর যুদ্ধে কৌরব কুলধ্বংশ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র ১৮ বৎসর 
বীচিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণই পাওয়া যায়। অবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
অবলানে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আঁঠারোর দ্বিগুণ ছাত্রশ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
চলেন । তারপর দেখুন মহাভারতের অন্তর্গত & মন্তগবদগীতা সেও আঠার অধ্যায়ে 
বিভক্ত । 

পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় শালগ্রাম শিলা যেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয় সে স্থান বৈকুণ্ঠ সদৃশ পবিভ্র। আর হিন্দুর বিবাহ, শ্রাদ্ধ, 
উপনয়ন এমন কি অন্রপ্রাশনার্দি যে কোন কাৰ্য্য বা ব্রতাদি হউকনাকেন, 
সকল কার্ষেই শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন । পণ্ডিত মহাশয়ের! শান্ত প্রমাণ 
দেখাইয়! বলিয়া থাকেন এই শালগ্রাম শিলাও আঠারোটা রকমের । 

শাস্ত্রে মুক্তি পথের বিদ্ধ বলিয়া পুত্র-কলত্রাদি আঠারোটির নাম কীর্তন 
করিয়াছেন। 

সেদিন এক কথক ঠাকুর বলিলেন যে, মহাভারতের একটি নাম “জয়” । 
কথাট: শুনিয়া মনে হইল বুঝি সেই জনই প্রত্যেক পর্বের প্রারস্তে 
“ততোজয় মুদীরয়েৎ” এই কথাঁটী লেখা থাকে । এইবার এই “জন” কথাটা 
যে ১৮ সংখ্যা ছাড়! নয় তাহাই আলোচনা করিয়া এবারের মত বক্তব্য শেষ 
করিব । 

লঘু আর্ধ্যসিদ্ধান্তের মতে “ক” হইতে “ঞ” পর্যন্ত অক্ষরগুলি যথাক্রমে 
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ এই দশটা সংখ্য! বাচক | আবার “ট” হইতে *ন” 
পর্যন্ত অক্ষরগুলিও যথাক্রমে দশ সংখ্যার বোধক। তারপর “য, র, ল, ব, 
প্রভৃতি অক্ষরগুলির দারাও ১, ২,৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা স্থিরীক্কৃত হইয়াছে। 
এই নিয়মান্সারে “জ” এবং “য়” এই ছইটী বর্ণ যথাক্রমে ৮ ও ১ সংখ্য! 











ফান্তন ও চৈত্র, ১৩৩৩ ] সমালোচনা ১৭৫ 


প্োতিক, এক্ষণে “্ন্ধদ্য বামাগতি* এই বিধান অনুসারে “জয়” শব্দটী ১৮ 
সংখ্যা বোধক হইতেছে না কি? 

এবার আর মনে হইতেছে না, যদি আর কোন সন্ধান পাই পরে জানাব । 
পাঠক গ্বণের মধ্যেও যদি কেহ আঠারোর নৃতন কোন সন্ধান জানান তাহাঁও 
সাদরে প্রস্থ করিব | 


প্র 


সমালোচনা 


শ্রিতীঅদ্বৈত প্ৰকাশ €- শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র সম্পাদিত। নূতন সংস্করণ । 
মুল্য এক টাকা মাত্র। আগুতোধ লাইব্রেবী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা 
হইতে প্রকাঁশিত। এই গ্রন্থথানি প্রাচীন। বহুদিন পূর্বে শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক গৌরগত প্রাণ শ্রীযুক্ত অচ্যুত্চরণ চৌধুরী তত্বনিধি 
মহাশয় “অমুভবাজার পত্রিকা” প্রেস হইতে ইহার প্রথম প্রচার করেন। 
এখন আর সে সংস্করণ বাজারে পাওয়! যায় না! অথচ গ্রস্থথানি বৈষ্ব- 
জগতে বিশেষ আদরণীয় ও বিশেষ আবশ্যকীয় । তাই এ সময় সতীশবাব 
এ গ্রন্থের একটা সংস্করণ করিয়া যথার্থই বৈষব জগতের বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ পূর্ব সংস্করণের অপেক্ষ। অনেক বিষয়ে উন্নত। 

এক যশোহুর ও খুলনার ইতিহাস লিখিয়াই সভীশবাবু জনসমাজে বিশেষ 
ধন্ঠটবাদতাঁজন, হইয়াছেন তাহার উপর ‘এহরিদাস ঠাকুর’ প্রকাশ করিয়া এখন 
আবার বৈষ্ণবজগৎকে এই অমুল্য গ্রন্থ পাঠের সুযোগ প্রদান করায় সকলেই 
যে দতীশবাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন করিবেন এ কথা বলাই বাছুল্য। 
্রন্থখানিতে গ্রন্থকার ঈশান নাগর প্রীঅদ্বৈতাঁচার্য্যের জীবন কাহিনী লিখিতে 
গিয়া সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মামাঞ্জিক অবস্থা ও রীতি নীতি 
অনেক জটাল তত্ব আলোচন! করিয়াছেন। তাহার উপর আবার সম্পাদক 
সতীশবাবুর সম্পাদন চাতুর্ধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল টিগ্ননী দেওয়! হইয়াছে 
তাহা বাঁস্তবিকই সুন্দর হুইয়াছে। এরূপ প্রাচীন ও অত্যাবস্তকীয় গ্রন্থের 


১৭৬ ততক্তি [ ২৫শ বর্ধ, ৭ম ও ৮ম সংখা! 





পিল মস 


সমালোচনা! কি করিব? তবে সরল ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হয় এ গ্রন্থখানি 
সকল ঠবষ্বেরই অবশা পাঠ করা উচিত গ্রন্থের ছাঁপা কাগজ বাধাই সমস্তই 
উত্তম। আমরা সকলকেই গ্রস্থথানি পাঠ করিতে অন্থুরোধ করি। 
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আগামী ৩*এ বৈশাখ মধ্যে যিনি ছুইজন ভক্তির নুতন 
গ্রাহক করিয়া ৩ টাকা মনিঅর্ডার করিবেন তিনি ভক্কি- 
সম্পাদকের সম্পাদিত “সখ্ওলীত্ত1” একখানি বিনামূল্যে ও 
বিনা ডাক মাশুলে পাইবেন। মিনি পাচজন গ্রাহকের টাকা 
পাঠাইবেন তিনি এক বৎসর বিনা খরচায় ভ্ভক্তি পাইবেন। 
যিনি আটজন গ্রাহক করিয়া তাহার টাকা পাঠাইবেন তিনি 
ৰ ভক্তিসম্পাদকের সম্পাদিত লীগ ন শীতি সংগ্রহ বিনা- 
হলে পাইবেন। বিশেষ বিবরণ ভক্কিকাধ্যাগয়ে পত্র লিথিয়া ব 
ং সাক্ষাৎ কবিয়। অবগত হউন।-(ম্যান্েজাল ) রি 
ছি | 
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“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী । 
তত্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্‌ ॥. 


ভজনের সময় প্রতাক্ষা 


হ’লে পরে নিস্তরঙ্গ জলধির জল, হোক অগ্রে শেষ এই জোগার ভাটার, 
তাঁবপর স্নান করি হইব শীতল, তার পর কৃস্ত পূর্ণে ইচ্ছ৷ মনে যার; 
এইরূপ অভিপ্রায় করে যেই জন, কু পুর্ণ কর! তাঁর হবে ন! জীবনে, 
লিন্ধসান তার ভাগ্যে হবে না কখন ॥ আঅনর্থ-কল্লনা-মুগ্ধ তর্ধব,দ্ধি ছলনে ॥ 
লবণাক্ত স্বাদশূন্ত সিন্ধু যদি হয়, সেই রূপ বুদ্ধি দোষে বঞ্চিত যে জন, 
তা’হলে করিব পান পিপাসার ক্ষ ; মনে করে, করিবে সে শ্রীহরি ভল্পন, 
এরূপ সন্ধল্পে সিন্ধু তীর সমাশিত, বিষয় ব্যাপার সব আগে শেষ করি; 
ববে শুষ্ককঠে বমি চির পিপাসিত ॥ বিফল মে সাধ তার ভজনে জ্রীহরি ॥ 

( মেদিনীপুর হিতৈষী ) 


প্রার্থন৷ 


হে মঙ্গলময় বিশ্বাত্মন। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা, বিশ্বের যাবতীয় কাধ্যেই 
পরিলক্ষিত হইতেছে। যে দিকে চাই, যাহ! কিছু দেখি একটু নিবিষ্ট তাৰে 
চিন্তা করিলে সকল কা্য্যের মধ্যেই তোম!র মঙ্গলময় ইচ্ছার পরিপূর্ণত্ব বেশ বুঝিতে 
পার! যায়। আমর! মায়াঘোরে জগতের কতকগুলি কার্ধে আপাভ-ৃহিতে 
কিছু কিছু মঙ্গলের ভাব দেখিলেও উহ! যে অমৃতোপম মঙ্গল লাভেয়ই গুচনা 
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তাহ অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এই বিশ্ব তোমারই মূর্তি, ইহার স্থাটিকর্তী 
তুমি, পাঁলনকর্ত্তাও তুমি, আবার শেষে তোমাতেই যাইয়| সমস্ত লব হইরে । 
সাধু, শান্তর ও গুরু সকলের মুখেই শুনিভে পাই যে, তোমার করুণ! সর্ব জীবে 
সমান ভাবে বর্তমান । তবে কেহ বা সেই করুণ! লাঁভে নিজের জীবন ধন্ত করিয়া 
লয়, কেহ ঝা মোহবশে উপেক্ষা করিয়া জীবন বিষময় করিয়া ফেলে। আমার 
কিন্ত প্রভু শেষের অবস্থাই হইয়াছে । তুমি অজন্র ধারে করুণাঁমুত বরিধণ করিয়া 
নানাভাবে নান! আধারের মধ্যদিয়! আমাকে ধন্ত করিতে চেষ্টা করিভেছ, কিন্ত 
আমার জন্মজন্মান্তুরের কি মে দুদ্দৈব, কিছুতেই সে ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছি 
না। অধিকস্ত অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহার বিশেষ সহ করিতে ন! 
পারিয়া নানা প্রকারে অশান্তির স্থটি করিয়া লইডেছি। 

তোমার দয়! যে অনুকুল 'ও প্রতিকূল উভয় রূপে আসিয়া জীবের দুয়ারে 
উপস্থিত হয়, সকল সময় সে ধারণা ঠিক রাখিতে না পারিয়া বড়ই গোলমাল করিয়া 
ফেলি। কেহ হয়ত আমাকে খুব আদর যত্ব করিল, আবার কেহ হয়ত তাহ 
করিল না, অমনি একজনেব উপর তৃষ্ট ৪ একজনের উপর রুষ্ট হইযা মহ! অনর্থ 
ঘটাইয়! বসি । 

দয়াময়! আমার এ ভাব কবে দূর করিয়া দিবে? কবে আমি অপমানকেও 
অমৃত জ্ঞানে গ্রহণ করিতে শিখিব? কবে আমার জাতি, কুল, বিদ্যা, রূপ, যশ 
প্রভৃতির অভিমান একেবারে দূর হইয়। যাইবে? কবে আমি তোমার ভাবে 
থাকিয়া, তোমা ধনে ধনী হইয়া, সকল অভাব, সকল অশান্তি দূর করিতে 
পারিব? বল দীনবন্ধু কবে আমার সেদিন হবে। 

অনেক ত হইয়াছে প্রভু । আর কেন আমাকে পরের মতন দুয়ে দূরে ঠেলিয়া 
রাখিয়া হুঃখ দাও। প্রাণের বেদনা ভ তোমাকে বলিয়। জানাইডে হইবে না, 
তুমিত প্রভু সর্বান্তধ্যামী ; আমার মনের কোন কিছুই ত তোমার অবিদিত 
নাই। প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া যাহ! করিলে ভাল হয় তুমি তাহাই কর; আমার ক্ষুদ্র 
চিন্তা-দ্বারা আর কোন কিছু চাহিয়া তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাই না! 
অনেক চাহিয়াছি, এবার আর কিছু চাহিব না; তোমার বাহ! ইচ্ছ! তাহাই কর। 
কেবল এইটা করিও যতদিন ভবে থাকিতে হইবে যেন তোমাকে ও তোমার 
ভূবনমঙল নামকে ভুলিয়া না যাই। এবার আমার এইটাই কাতর প্রার্থনা 


দীন শ্র--- 


কাম্ন। 


(ওগো) অন্ধ আমি তোমার ওরূপ তাইত হেরিনি। 
(তোমার) উজ্জল রূপে ন্রল্‌ছে ভূবন জেনেও জানিনি ॥ 
(তুমি) ভালবেসে পাশে এসে কোলে টেনে লও । 
(কত) বিপদ হ'তে রক্ষা করে’ কাছে কাছে রও ॥ 
নিতুই নৃতন সুখে সদ! ভাসাও আমারে। 
তবু কভু ভুলেও আমি চাইনে তোমারে ॥ 
পরাণ আমার আন্পথেতে সদাই ছুটে যায় 
(বুথ!) সুখে ভুলে চিরসাথি তোমায় নাহি চায় ॥ 
দয়াল তুমি তবু আমায় সদাই ভালবাল। 
দুঃখ শোক সংসারের সবই আমার নাশ ॥ 
(কেন) এত কর আমার তরে কিছুই বুঝি না। 
কখন'ত ভোমায় আমি ভীলবাঁসি না ॥ 
ভালবাদাই স্বভাব ভব তাইত ভালব।স। 
দুখ কার” দেখতে নার তাইত সকল নাশ ॥ 
পারনাক করছে তুমি এমন কিছুই নাই। 
(শুধু) তেম্নি কর যেন সদাই তোমার পানে ধাই ॥ 
প্রীনবানটাদ দত্ত 


শমী রিচ ও 


শ্ীশ্রীঅমিয় নিতাইচরিত 


(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ দাস ঘোষ লিখিত । 
(৯৯) 
ধ্যানে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারি নাই এখন সাক্ষাৎ দর্শন দা9ও। জ্ঞান বৃদ্ধি 
গোচরত্ব নছে- চক্ষু গোচর হও । 
১৫। দত্বগবলোক কাঁত্্ং”--“ত্বদ ’ = “তোমার” অদর্শনে কাঁতর ছদয়। 
কেবল “ভোমারই” অধ্র্শনে হৃদয় কাতর হয়। 
*(ত্ব্দ+ন+লোক+কাতরং ) মম হৃদয়ং” 
তোমার অভাবে ষন কাতর হয় ম্থতরং “ত্রাম্যতি”। অথবা তোমার 
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চন 


অভাবে জগ ( অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তু এমন কি পণ্ড, পক্ষী, চেতন, অচেতন 
প্রভৃতি ) কাতর হয়, সুতরাং আমার হৃদয় যে দেরপ হইবে তাঁহাঁতে বিচিত্র 
কি? তোমার অভাবে সমস্ত জগতই যেন কাতর ও খ্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে 
আমার হৃদয়ে এইরূপ ভ্রম হইভেছে। 

তুমি সকল জীবের অন্তর্য্যামী ও মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে আছ। তবে যে 
তোমার অভাব বোধ হইয়া আমার হৃদয় কাতর বোধ হইতেছে তাহা কেবল 
আমারই ভ্রম মাত্র। 

তুমি জগৎ নও, অর্থাৎ তোমা হইতে জগৎ পৃথক এই জ্ঞানে কাতরতা 
উপস্থিত হয় ও হৃদয় “দ্রাম্যতি” | তুমি বিশ্বয্প এই জগতই তোমার শরীর 
তাছাতেই বিশ্বাস করিয়া, এই জগতে থাকিলেই তোমার সহিত বিরহ সম্ভবনা 
না থাকায় কাতরতা আসিয়া হৃদয়ে ভ্রম ঘটাইতে পারে না। 

তুমি ব্যতীত অন্ত জনের জন্ত কাতর হইলে হৃদয় “ভ্রাম্যতি”। 

“লোক” অর্থে স্থান ধৰিলে “তোমার স্থান নয় এমন সুতরাং কাতর হদয়”। 
শকাতরতা” মায়ার সম্পর্ক লইয়া। তুমি যেখানে প্রতিভাত না হও সেই 
থানেই উহ! সম্ভব। তুমি যদি হৃদয়ে উদয় হও তবে আর কাতরতা থাকে না। 
সুতরাং আমার হৃদয়ে তুমি নাই বলিয়া হৃদয় কাতর হইতেছে ও সেইজন্য 
“ভ্রাম্যতি" ( অথ৷ৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তোমাতে স্থির হইতেছে না 
অথবা ভ্রান্ত হহতেছে।) , ” 

“লোক” অর্থে “জন” ধরিলে তোমার জন মধুর! নয়, তাহাদের "কাতরং 
হদয়ং ভ্রাম্তি*। তোমার যাহার! নিজ জন তাহার! সদানন্দময় ; তাহাদের 
কাতরত৷ সম্ভব নয়। অতএব আমি যে তোমার নিজ জন নই তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছি। 

“তোমার অদশনে কাতর” । তুমি এখন মথুরানাথ তাহাতেই তোমার 
দর্শন পাই না। সেইজন্য কাতর । য্খন আমারই নাথ ছিলে তখন তোমার 
স্কষমূথ লাভ জন্য, বা তোমার সহিত অভীষ্ট ক্রীড়ার জন্য কাতর হইতাম কিন্তু 
এখন বিচ্ছেদ হওয়ায় সে সব আশ! আর মনে দূরাণয়। এখন দর্শন 
মাত্র না পা্য়াতেই কাতর ভহতেছি। দর্শন ব্যতীত অন্য উচ্চ আশ। 
আর আমার নাহ। 

“তোমার আদর্শনে কাতির”"_-তোমার প্রতি আমার এত অনুরাগ যে, দশন 
বিহনেই কাতরতা হয়। ভোমান্বারা আমার অন্য কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না 
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| ভৰাল নল 








বলিয়। কাঙরতা নহে। তোমার দর্শনাভাবেই কাতরঙ!। (ইহাই প্রকৃত 
প্রেমের লক্ষণ )। | 

( উপরে *অবলোক্যসে” এই শব্দের নীচয় যে যে কথা বল! হইয়াছে, তাহাও 
এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে )। 

“তম্ত অভাবঃ যস্মিন লোকে তত্র অবস্থানাৎ কাতরং* | ত্য়া সহ সালোক্যং 
প্রার্থরামি। (সালোক্য সামীপ্য ইত্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে আমি সালোক্য 
মাত্র চাই) অথবা তব ন লোকঃ তত্র অবস্থানাৎ। (তোমার স্থান বৈকুণ্ঠ, এ 
নশ্বর জগৎ তোমার স্থান নয় স্থুতবাং এই নশ্বর জগতে থাকিতে আমার হৃদয় 
কাতর হইতেছে । সংসারে আর থাকিভে পারিতেছি না)। 

“লোক” অর্থে “জন” ধরিলে নড যে৬ রকম অর্থ আছে, তাহা একে একে* 
যোগ করিলে £ 

(১) তোমার সদৃশ জন দেখিলে কাতর হই। অর্থাৎ তোমার প্রেমে এমনই 
বিহ্বল হইয়াছি যে, তোমার গ্ভায় আকুতি প্রকৃতির লোক দেখিলে আমি তোমায় 
স্মরণ করিয়া কাতর হই। 

(২) তোমার অভাব আছে যাহাতে এমন লোক দেখিলে আমার হুঃখ 
হয়। অর্থাৎ ভগবদ্ধিমুখ লোক দেখিলে কাতর হই । 

(৩) “তোমা! হইতে ভিন্ন লোক”-যাহারা তোমার ভজন করে না, 
তাহাদের দেখিলে কাতর হই অথবা তাহাদের কাতর ( অর্থাৎ ছংখপুর্ণ ) হ্বদয় 
ভ্রাম্তি। অথবা তাহাদের জন্ত কাতর অর্থাৎ তাহাদের যে কি গতি হইবে 
তাই ভাবিয়া কাতর যে আমার হৃদয় “ভ্রাম্যতি ৷” কিন্ব! তাহাদের কি গতি 
হইবে তাহ! ভাবিয়া যাহাদের হৃদয় কাতর হয় তাহাদের ভ্রম হয়। অর্থাৎ 
তাহাদের এমনই শোচনীয় দশ। হইবে যে, ভাবিলেও মোহ হয়। অথবা তাহাদের 
হঃখে কাতর হওয়া হৃদয়ের ভ্রম অর্থাৎ তাহার! নিজের কর্মের ফলই 'ভোগ 
করিবে, অন্তের তাহার জন্ত কাতর হ্যা নিরথক | অথবা তুমি দয়াময় নিজ- 
গুণে তাহাদের উদ্ধার করিবেই, সুতরাং অন্ত লোকের বা আমাদের সে বিষয়ে 
দুঃৰিত বা চিন্তিত হওয়া ভ্ৰম মাত্র । অথবা তোমা হইতে বিভিন্ন অৰ্থীৎ বিমুখ 
বলিয়! যে লোকের হৃদয় কাতর হয় তাং! ভ্রম, কেন না তুমি দয়াময় ;'একদিন 
অবশ্য দয়! করিবেই । অথবা তোমাতে বিমুখ যে জন তাহার জন্তই কাতন্র-_ 
“তোমার” হৃদয় । যাহারা পুণ্যাত্ম' তাঁহাদের অপেক্ষা যাহারা পাপী তাহান্দের 
জন্তই তোমার হৃদয় সর্ধদা কাতর হইয়া দ্ত্রামাতি।” কিসে তাঠীদের উদ্ধার 
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হইবে সেইজন্য তুমি নিয়ত অবতারাদি জন্ম গ্রহণ করিয়া ফিরিতেছ। (টা 
কারকের প্রত্যেকটীই ভিন্ন অর্থে যোগ করিয়া পৃথক পৃথক অর্থ করা যায়। ) 

“তোম! হইতে ভিন্ন লোক” অর্থাৎ “যম” তৎকর্তৃক কাঁতর। তুমি জীবে 
দয়া কর,--যম তাহাদের কষ্ট দেয় , সেইজন্য “তোমাতে” ও যমে বিভিন্নতা । সেই 
যম যন্ত্রণায় এখন কাতর--আমার হৃদয় ভ্রাম্যতি। অথবা প্যম” ভয়ে কাতর 
আমার হৃদম “ভ্রাম্যতি ৷” 

' “তোমা হইতে বিভিন্ন যে জন” সেইজন কাতর অর্থাৎ তোমাতে ও অন্ত ' 
“জন” বা জীবে পার্থক্য থাকাই কাতরতার কারণ । তুমি তগবান মায়ার 
অধীশ্বর, আর জীব মায়ার অধীন, সেইজন্ত “কাতরং জীবন্ত হৃদয়ং ভ্রাম্যতি ৷” 

( তোমার হৃদয় “অলোক কাতর” অর্থাৎ লোকের সেরূপ “কাতর” ( করুণ!- 
পূণ ) হৃদয় সম্ভব ময় সেইজন্যই হৃদয় *ভ্রাম্যতি 1” (এক জায়গায় স্থির 
থাকে ন!।) 

(৪) “তদল্লভা” | নঙ=ঙদন্ন। তোমা অপেক্ষ। অল্প যে “জন” সেই হেতু 
কাতর হৃদয় ভ্রামাতি। জীব পরমাত্মার অণুমাত্র সেইজন্তই তাহাদের কাতরভা 
ও হৃদয় "ভ্রাম্যতি 1” 

(৫) “অপ্ৰাসস্থাং*। নউ- অপ্রসন্থ। পূর্বেঞ্চ অর্থে । 

(৬) “বিরোধ” । নঙ =বিরোধ। তোমার বিরুদ্ধে যে জন তাহাদের জন্ত 
কাতর 'ডোগার হৃদয় ভ্রীম্যতি তোমার এমনি গুণ যে, যে তোমার বিরোধ করে 
ভাহার জন্তও তোমার কাতর হৃদয় ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। সেইজন্য শক্রভাবে 
সাধনেও ভগবানকে পা য়! যায় । | অন্ত অর্থ (৩) ন্তাম় করা যায় । ) 

( লোক অর্থে ভুবন ধ্রিলে বিশেষ বিশেষ অর্থ হয়। । 

“কাতরং” ইহার তাৎপর্য্য। কাতর হওয়া চাই শুধু হানি বিবেচনা করা কি 
সুখের অভাব বিবেচনা হইলে হয় না। ভ্রদয়ের কাতরতাই জ্বাৰ্হযক । কাতর 
দেখিলেই ভগবান দয়া করেন। ভগবানের জন্ত কাতর না হইলে পাওয়! যায় 
ন|। ভজন সাধন না করিলেও হৃদয়ের কাতরতাতেই তাহাকে পাওয়। যায়। 
সামি এখন কাতর হইয়াছি ও তুমিও কাতর জনে দয়া করিয়া থাক সেইজন্ত 
ডাকি যে দেখ! দাও । 

১৭। দ্দয়িত”- প্রিয়। তুমি আমার অত্যন্ত প্রি। তোমার ডাকার 
অন্ত কোন কারণ নাই কেবল তুমি আমার প্রিয় বলিয়া তোমায় ডাকি । মধুর 
' ভাবে ভজনেরধ্এই রীতি । কোন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ভজন নয় । 
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তুমি আমার প্রিয় ধলিয়াই তোমার আর্শনে বা বিচ্ছেদে কাতর হইতেছি। 

পপ্রয়*-_তুমি যেমন আমার প্রিয় তেমনি অন্তর? প্রিয় । তুমি বহুবল্লভ। 
নতুবা তুমি আমার কাছেই থাকিতে অন্তব্রে যাইতে ন!। তুষি সকলের প্রিয় 
সুতরাং কাতর হইলে সকলেরই নিকট তোমার যাওয়া উচিত । অতএব আমার 
নিকট আইস । 

তুমি সকলেরই প্রিয় সুতরাং আমি কান্তর হইতেছি বলিয়া যে আমার কাছেই 
আসিবে এমন নিশ্চয় নাই সেইজন্য আমার হৃদয় ভ্রাম্যতি অথবা সকলেরই প্রি 
বলিয়া অন্ত লোকের জন্য তোমার হৃদয় কাতর হইয়! “ত্রাম্যতি" । 

( ইহা ব্যভীত আরও অনেক বকম হয় 1) 

১৭1! পত্রাধাতি*--*ইতস্তডঃ যাতি ।” 

ইহাতে “মম হৃদয়ং ভ্রামাতি” অথবা “তব স্বয়ং ভ্রামাতি* এই হুই অর্থেহয়। 
হৃদয় ইতন্তত্তঃ যাওয়া অর্থে এক বিষয়ে মন স্থিব করিওে ন! পারা। আমার ভজনের 
অভাবে, বা মুত্যু সময় উপস্থিত বলিয়া, কিবা তোমার বিরহে ও অদর্শনে, 
হৃদয়ের স্থিরতা নাই । পউদ্বেগ* ধরিলে দশ দশ।র তৃতীয় দশা মাত্র বুঝ! যাঁয়। 

"্তাম্যতি"_-ভ্রমে পতিত হওয়। ধরিলে, ইহা! ভগবৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। 
“মম হৃদমু* ভ্রাম্যতি” এই অর্থেই লইতে হয়। তাহাতে দশ দশার প্প্রলাপ” বা 
“উন্মাদ” দশ! রাখা যাইতে পারে। অথবা নবম দশ! "মোহ” বল! যাইতে পারে। 
তোমার বিরহে আমার দশ দশার নবম দশা পধ্যন্ত হইয়াছে এক্ষণে দশম দশা 
মৃত্যু মাত্র বাকি তাহাও আগত প্রায় । 

অথব! এই যে ভ্রম হইতেছে ইহাই অনিষ্ঠের মুল ইহাতেই চিত্র স্থির হইতে 
দিতেছে না ও তোমার দেখা পাইডেছি না। কি করিলে তাহা দূর হয়। 

অথব। 'এই অন্তিম সময় এখন চিত্তের ভ্রম হইল ইহা বড় দুঃখের কারণ? 
অথব!| আমার আর জ্ঞান নাই সবই Confusion | 

১৮) “কিং করোমি” ইহার তাৎপর্য = “কিং করোমি ?” 

আমার সব জ্ঞান গিয়াছে আর কি হইনে। কি করিলে ভাল হয় বুঝিতে 
অক্ষম। অথবা এখন কিছু করা আমার সাধ্যের অভীত। তুমি নিজ গুণে দয়া 
না করিলে আর উপায় নাই। 

কং করোমি? কি করিলে ভাল হয় তুমিই বল, আমি নিজ জান চেষ্টায় 
যাহা করিলাম তাহাতে দেখা পাইলাম না, এখন কি করিলে পাঁইব তাহ! তুমিই 
বলিয়া দাও তাঁচাই করি। 
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মার প্রাণ সপন" “যা ।/--ল 


সমস্ত জীবন ভরিয়। যে কর্ম করিলাম ভাঁহান্ে তোঁ পাইলাম ন তবে আন্ত কি 
করিলে পাওয়া! যাইবে? 
দশ দশার নবম দশ! পর্য্যন্ত হইয়াছে তাঁহাতে পাই নাই} দশম দশ! মৃত্যু 
বাকি আঁছে। তবে কি মরিলে পাইব? 
আর কি করিব? আর ত কিছু করিতে হইবে এরূপ বোধ হয় ন|। তবে 
আর কিছু করিতে বাঁকি নাই? 
চিত্ত ভ্রম দূর করিবার জন্তু কি করিব? 
তোমা ছাড়া অন্ত কাহাঁবও কথায় কিছু করিব ন! শ্ততরাং কি করিব 
তোমাকেই জিজ্ঞাস! করিডেছি। 
পূর্ব্বোক্ত সব কারণে তো তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
আর কিছু চাই না, তোমাকে দর্শন প্রাধির জন্য কি করিব তাহাই বল? 
তুমি যে পরের দুঃখে কাতর হইয়। বিচরণ কব তাহাতে আমি কি করিব। 
আমি কিরূপে তাহা নিবারণ করিব। 
তোমার অদর্শন জন্ত আমার যে কষ্ট তাহাতে আমি কি করিব? অর্থাৎ 
তাহাতে তোমারও দোষ নাই, আমারও হাত নাই, তাহা প্রেমের স্ব।(ভাবিক ধর্ল্মেই 
হইতেছে । তাহাতে কোন উপায় নাই । এখন কি করি।” 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপরো ক গ্লোকটার এইরূপ প্রশংসা করিযাছেন,-- 
ঘষতে ঘধিতে যৈছে মলয়জ সার। 
গন্ধ ব'ড়ে_-তৈছে এই গ্রে।কের বিচার ॥ 
রত্বগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ মণি। 
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা! ঠাকুরাণী। 
তার কপায় স্ফুরিগাছে মাঁধবেন্দ্র বানী | 
কিবা গৌরচন্দ্র ইহ! করে আস্বাদন । 
হত! আম্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন ॥ 
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে । 
সিদ্ধি প্রাপ্তি হইল পুরীর শ্লোক সহিতে ॥ 
এই শ্লোকটী জীল শিশিরবাবু এই ভাবে বিচার করিয়াছেন।-_ 
“আচ্ছা” তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া, কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতে- 
ছিলেন, তিনি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রপ করিতেছিলেন? অবশ্য তাহা কখনও নয়। 








বৈশাখ, ১৩৩৪ ] শীশ্ীঅমিয়নিতাই চরিত ১৮৫ 


তবে তিনি রোগে অভিভূত হুইয়া নিঃসহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাঁইতে- 
ছিলেন, তাহার মধ্যে এমন কিছু ছিল ন! ষে, তাহাতে তাহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি 
অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্পপুরী বৃদ্ধি বিপ্ঞায় সাধনে অদ্বিতীয়; নতুবা 
শী অদ্বৈত আচাৰ্য্য সমস্ত জগৎ খুজিয়া তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিবেন ফেন? 
এই মাঁধবেন্দর পুরীর, আমাদের স্তায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী 
হওয়া উচিত ছিল, তাহার বহুতর লোক অনুগত থাকিবে, রাজা, ষহারাজা গণ 
তাহার আজ্ঞান্থুবর্তী হইবে ইত্যাদি । শ্রীকুষ্ণের বিচারে তিনি ইছায়'কিছুই 
পাইলেন না, তবে পাইলেন কি, না রোগ, বুক্ষতল, কাঠের একটী জলপান ও 
একটা কৃপালু শিম্যের সেবা । তবু তিনি আনন্দে গদ্গদ্‌ হইয়া! তাঁহার সমুদায় 
যন্ত্রণা ভুলিয়! মৃত্যুকালে বলিতেছেন যে "ভে দীনদয়ার্ুনাথ ।৷* ইহার তাৎপর্ধ্য কি? 
শুধু তাহাও নয়, তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, জীকৃষ্ণকে দীনদরার্জ 
বলিয়! আঁদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহ লোঁক দ্বার! সেবিত 
হইয়াও, মহান্থখের সময়ও তাহ! বলিতে পার না কেন? ইছার একমাত্র 
এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাসদাসী দ্বারা যে মুখ, তাহা অপেক্ষা 
অনেক গুণ অন্ত জাতীর সুখ মাধবেল্যের ছিল, নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ 
যন্থণার মধ্যে থাঁকিয়া এ কথ! বলিতে পারিডেন ন!। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে 
ষে, শ্রীভগবান জীবস্ত সামগ্রী ও তাহার ভক্তগণ 9 এই “ভবের বাজারে” সার্থক 
“বিকি কিনি” অর্থাৎ বিক্রয় ক্রয় করিয়া থাকেন। 

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র, “হে দীনদয়ার্দনাথ । আমি তোমাকে না দেখিয়া 
হঃখ পাইতেছি” বলিয়া ক।দিতে কাদিতে প্রাণ ত্যাগ ফরিলেন। সামাক্ত জীবে 
মৃত্যুকালে যাহ! বলে, যথা “আমার গা জলিতেছে” কি “উদ্দরে যন্ত্রণা হইতেছে” 
কি “অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল,” হত্যাদি ইহ! একবারও বাঁললেন 
না, ইহাতে শ্রীরুষ্চ কি করিলেন? 

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, স্থষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ নিপরন্ধ 
সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান বলিগ্/। আর কোন পৃথক বস্তু নাই। জ্ঞানী 
লোকের এই কথাতে আমাদের তত ছুংখ নাই, যেহেতু তাহারা ইছাও বলেন যে, 
স্বভাবের সৃষ্টিতে জটীলত! নাই, যথা, স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন, তেমনি 
অভাব দূর করিবার বস্কও দিয়াছেন, যেমন পিপাস। দিয়াছেন তেমনি জল দিয়াছেন, 
যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন তেমনি অন দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃন্তনে 
দ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বগাবই যদি হুঙি করিম থাকেন, আর সে ষ্থষটির 
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যদি ভুল ন! থাকে, ভবে “আমি কখনও মরিব না,” কি “কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা 
প্রাণে মরিব” এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব অর্থাৎ একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতে পারে না। স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা 
না থাকে, তবে ইহ! ছার! ইহাই প্রমাণীক্নৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। 
যদি শীভগবান রূপ বস্তু না থাকিতেন, ভবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে 
আসিতে দিত না। যদি শীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে 
স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন ন!। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্ দিবেন 
না, ইহ! হইতেই পারে না। 
এই যে মাধবেন্দরপূরী “কৃষ্ণ, দেখা দাও, প্রাণ যাব,” বলিতে বলিতে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন, স্বভাবের স্বষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি 
করিলেন? কৃষ্ণ তখন কি করিবেন বলিতেছি। এমত অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন 
তাঁছ| সংসার রূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়| রাখিয়াছেন। যখন গো-বৎস হান্ব। রবে 
ডাকিতে থাকে, তখন তাহায় দূরবর্তী জননী সেই ডাক খুনিবামাত্র হাম্ব। বলিয়া 
উত্তর দিয়! দৌড়িয়া আঁইসে। যেমন মাধবেন্ “কৃষ্ণ দরশন দাও, প্রাণ যায়” 
বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ, "এই যে আমি” বলিয়! তাহাকে দর্শন 
দিলেন। স্বভাব পরক্ষে ইহ! প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয় তবে সমুদয় 
মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিক জনে গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা, তাহার 
বড় তুল। 
মৃত্যুকালে মাধবেন্ত্র তাহার সমস্ত প্রেম, শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে অর্পণ করিয়া 
যান। এই প্রেমধনে ধনী হইয়। ঈশ্বরপুরী একজন অপূর্ব ভক্ত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন। 
পূর্বে বলিতেছিলা ম, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে বসিয়া ভক্ত- 
গণসজে মাধবেন্লের চরিত সুধা আশ্বাদন করিতেছিলেন এবং পুরীর সেই বিখ্যাত 
'ক্কৌোকটী পাঠ করিলেন যথা, 
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক । 
সেই প্লোকচল্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক ॥ 
এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মুচ্ছিত। 
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিত ॥ 
আস্তে ব্ন্তে কোলে করি নিলা নিত্যানন্দ । 
ক্রন্দন করিয়! ভবে উঠে গৌরচন্া ॥ | 
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প্রেমোন্মাদ হইল-_উঠি ইতি উতি ধায়। 

হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কাদে গায় ॥ 

“অসি দীন অগ্নি দীন” বোলে বার বার। 

কঠে না নিঃনরে বাণী বহে অশ্রুধার ॥ 

কম্প দ্বেদ পুলকাদি স্তস্ত বৈবৰ্ণ্য । 

নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব হর্ষ দৈন্ত ॥ 

এই শ্লোকে উত্বাড়িল প্রেমের কপাট। 

গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাঁট ॥ 

লোকের সংঘট দেখি প্রভুর বাহ হৈল। ( চৈঃ চঃ) 

অতএব এই মাধবেন্ত্র যে গৌরভক্তমণ্লীর কত আদরণীয়, তাহ! আর 

বলিতে হইবে না। এই মাধবেন্র আরাধনা তিথি উপলক্ষে আমাদের গৌর আনা 
গোসাঞ্চটা তাঁহার সর্বশ্ব দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্তু নিক্ষেপ করিতেন। 
উমদ্বুদ্দাবন দাসের লেখনী হইতে আমর! অদ্বৈত প্রভুর এক বৎসরের এই 
মাধবেন্র তিথি আরাধনা উৎসবের বিবরণ জানিতে পারি। স্বয়ং মহা প্রভু 
তাহাতে কত আনন্দ করিয়াছিলেন শ্রীগ্রস্থের পাঠকগণ তাছ! সমন্তই অবগত 
আছেন। স্থতরাং আমর! সসম্রমে স্বয়ং মহাপ্রভুর ভ্রীমুখ নির্গজিত পরম 
প্রেমময়, শান্তিময় ও সুকোমল ঈশকথা। তথ! মাধবেম্রীকাহিনী রূপ ভক্ত কথার 
এই স্থানেই উপদংহার করিলাম। 





গীত 
বাহার-সতেওর। | 


শ্যামের, মোহন রূপেতে আলো! করে মোর 
হৃদয় ুভিয়! বসেছে সে। 
সবটুকু ব্যথা সে কোমল করে 
কন না আদরে মুছায়েছে | 
কোন কচ আর কহিতে দেবেনা, 
তাঁবিতে দেবেন! কাহার’ ভাবনা, 
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মম, সকল চিত সে প্রেমে মৃত 
মায়, নিখিল ভুবন ভূঙ্গায়েছে ॥ 
সে রূপ-মদির! বিহ্বল নয়ান, 
পেহ প্রেম স্থধাপানে আকুল পরাণ, 
সে বিনে এ চিত কিছু চাহেনা ত 
সব সুৰ হুঃখ ঘুচায়েছে ॥ 


“শ্নেহলত।” 


একখানি চিত্রপট দর্শনে 


সে অনেক দিনের কথা। বোধ হয় ৩৪ বৎসর অতীত হইয়াছে । একদিন 
কোনও ব্যক্তির মুঝে শুনিলাম শান্তিপুরের কোন বিশিষ্ট সন্ত্াম্ত মহোদয়ের নিকট 
শীশ্ররাধ।কৃষের লীলাবিষণ অনেকগুলি সুন্দর ও মনোহর চিত্রপট আছে। 
ও কথা শ্রবণম।ত্র চিত্রপটগুলি দেখিবার জন্ত অত্যন্ত কৌতুহলাক্রীস্ত হইলাম । 
কালবিলম্ব না করিয়। অধুনা! পরলোকগত কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সমভিব্যাহারে 
অপরাহ্ৃকালে ও সন্ত্রাস্ত মকোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম । দ্িনি আমাদিগকে 
সাদরে অভ্যর্থন! করিলেন এবং আমাদের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া অতি যত্ব- 
পূর্বক তাহার বনুমূল্য চিন্রপটগুলি দেখা ইতে লাগিলেন । চিত্রপটগুলি এমনি সুন্দর 
যে, সেগুলি দেখিতে দেখিতে আমি যেন কোন হ্বপ্ররাজ্যে উপস্থিত হইলাম । 
বাস্তব জগৎ আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন অন্তহিত হইয়া গেল। ভাবাবিষ্ট হইয়া 
কতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া রছিলাম। যে সকল চিত্রপট দর্শন করিয়াছিলাম তন্মধ্যে এক 
খানির দৃশ্য চিরদিনের জন্ত আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া! গেল। এই চিত্রপটের 
বিষয় জীশীরাধ/ক্বষ্ণের আকস্মিক মিলন। প্রাণনাথের বিরহে দিশাহার! হুহয়া 
প্রেমময়ী আরাধিক! শ্রীরুষ্ণ দর্শনাভিলাষে কতক্ষণ ‘বন হইতে বনাস্তরে ভ্রমণ 
করিয়াছেন। সঙ্গে কোন সখী নাই। পাগলিনী হুইয়া একাকিনী প্রাণেশ্বরকে 
অন্বেষণ করিতেছেন। প্রিয় বিরহে কত কাণিয়াছেন--কত বিলাপ করিতেছেন, 
তথাপি হীকৃ্চের দর্শন পাইতেছেন ন।॥ হঠাৎ সন্মুখে সেই নবজলধর গ্তাম- 


বৈশাখ, ১৩৩৪ } একখানি চিঠিপত্র দর্শনে ১৮৯ 


সুন্দরের আবিভাব। অতকিতভাবে প্রাণনাথের দর্শন লাভ করিয়া শ্রীমতী ঘেন 
উন্মত্ত হইয়| গিয়াছেন। ভাৰোচ্ছাসে বিহ্বল! হইয়া! তিনি পশ্চাৎ হইতে প্ৰাণ- 
নাথের কণ্ঠদেশ জড়াইয়! ধরিয়াছেন, আর চাতক পক্ষীর স্তায় আকুল প্রাণে 
বিস্কারিত নয়ন যুগল সাহায্যে প্রাণেশ্বরের বদন সুধা পান করিতেছেন। আমার 
মনে হইতে লাগিল এই আকস্মিক মিলনে কৃতার্থ হইয়া শ্রীমতী প্রাণনাথকে কত 
দিনের সঞ্চিত কতই মনোবেদনা জানাইতেছেন। চিত্রপট দেখিয়া আমি বিহ্বল 
হইলাম। যাহা হউক কিছুকাল পরে ভদ্রমহোদয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে 
প্রত্যাগত হইলাম । কিন্তু যে অপুর্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তাহ অগ্ভাপি হৃদয়ে 
জাগরূক রহিয়াছে। এই ঘটনার বহুদিবস পরে এ অপূর্ব দৃশ্থাটী মানস চ্ষুর 
সন্মুখে রাখিয়া আমি একটা গীত! রচনা করিয়াছিলাম | আমি কবিত্বর্জিত এবং ” 
গীতা্দি রচন! বিষয়েও পটু নহি । তথাপি কি জানি কেন আমার একটা পরম- 
শ্রদ্ধেয় ধন্মপ্রাণবন্ধু এ গীত্টা শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন। আমি 
গছিতে না জানিলেও তাহার অনুরোধে তাহাকে ও গীত গাহিয়। স্তনাইতাম। 
হী বন্ধুবর এক্ষণে শ্রর্গগত হইয়াছেন। তিনি বঙল্দিতেন_-“আাহ। ! ভক্ত ও ভগ- 
বানের কি অপুর্ব মিলন এই গীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে” পাঠক মহোদয়গণের 
কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য আমি উক্ত গীতটীও নিয়ে সংযোজিত করিয়া দিলাম । 
ইহাতে কবিত্ব-ঝঙ্কার, পদলালিত্য, কম্বা রচন! পারিপাট্য কিছুই নাই; কিন্তু যে 
অপুর্ব ভাবেয় বিষয় ইহাতে বণিত হইয়াছে তাহাই সহ্বদয় পাক বর্গের ধারণা- 
যোগা। এই মিলনাত্মক গীতটা শ্রীশ্রীরাধারুষের মিলন, কিন্ব। প্রকৃতি পুরুষের 
সংযোগ, কিম্বা জীবাজ্মা পরমাত্মার মিলন, কিন্া ভক্রভগবানের মিলন, যিনি ষে 
ভাবেই গ্রহণ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই,_বিরহের আকুলত! এবং মিলনের 
আনন্দমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় ॥ 

“্সপয়ূপ রূপ আজি হের মন ছুনয়নে। 

রাধান্টাম-কিশোর বিহরে শ্ীবন্দা বনে ॥ 

হরি-প্রেম-পাঁগলিনী, রাধা পঙ্গী বিনোগিনী। 

দিবানিশি কাদি ধনী (আজ) মিলেছে প্রাণনাথ লনে ॥ 

শ্যাম বিরছিনী রাধা, (আজ) নাহি মানে কোন বাধা, 

পিয়ে শ্যাম-প্রেম-সুধ!, মেতেছে প্রেম'আলাপনে ॥ 

প্রেম-পিয়াসভরে, শ্যামেরে জড়ায়ে ধারে। 

শীমৃখ শশী নেছারে, পাশরি সব সব্ীগণে ॥ 





১৯৪ ভক্তি [ ১৫শ বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


রে কন জন 





অলসে অবশ তনু, পাইয়ে পরাণ কানু, 
বলে নাথ ধর বেগু। বাজাও আজ শুনি কাণে 
শ্যামাঙ্গে ঢলিয়! পড়ি, শ্যামপ্রাণা কিশোরী । 
(বলে), এ জনমের সাধ হরি । (আজ) মিটালে এ কাননে ॥ 
জীবন যৌবন ধন, কুলশীল মন প্রাণ । 
রাধার সর্বস্ব ধন ঢালিলাম আজ শ্রীচরণে ॥ 
দিয়াছ বিরহ ব্যথা, কাদিয়াছি যথ। তথা । 
(ওহে) ভুলিম্থু সে সব কথা, পেয়েছি আজ প্রাণধনে ॥ 
রাধাশ্যাম মিলন, প্রাণ তরি দেখ মন। 
সফল হবে জীবন, দৌহায়প দরশনে ॥ 
শবিশ্রেশ্বর দাস । 


বৈষ্ণব ব্রত তালিকা। 
( বঙ্গাক ১৩৩৪, চৈতন্যাব্দ ৪৪২--৪৪৩। ) 


বৈশাখ । 
ভ্রীশ্রীবলদেবের রাস যাত্রা । ৩রা শনিবার । 
একাদশী ] ১৫ই বুহম্পতিবাব। 
দমনকারোপণ উৎসব 
অক্ষয় তৃতীয়া | ২১শে ধ্বার | 
শ্রশ্ীকষফ্ের চন্দন যাত্র! j bi 
জঙ্ক, সপ্তমী । ২৫শে রবিবার। 
একাদশী । ২৯শে বৃহস্পতিবার | 
জ্যৈষ্ঠ। 
জীত্রীনূলিংহ চতুর্দশী ব্রত । চল! রবিবার ! 
জীকষেের পুষ্প দোল যাত | ২র] সোমবার । 
একাদশী । ১৩ই শুক্রবার। 
একাদশী । ২৮শে শনিবার । 
শ্রীীজগল্পাথ দেবের স্নান যাত্রা । ৩ংশে বুধবার । 
আযাঢ় । 
একাদশী । ১*ই শনিবার । 


শ্নীজগন্পাথ দেবের রথ যাত্রা । ১৬ই শুক্রবার । 











বৈশাখ, ১৩৩৪ ] বৈবষ্ণ শুড তালিকা! ১৯১ 
শী হীজগল্লাথ দেবের পুনর্ধান্া । ২৪শে শনিবার । 
একাদশী । 
রাত্রির প্রথম পাদে শ্রীশ্রীহরির শয়ন। ২৫শে রবিবার | 
চাতুদ্দাস্ত বরতারন্ত । 

আাবণ। 
একা দশী। ৯ই সোমবার । 
জীত্ীকফ্চের ঝুলন যাত্রারস্ত ৷ ২৪শে মঙ্গলবার । 
একাদশী । 
উইকে নিতেও ] ২৫শে বুধবার। 
শীগ্রীকৃষ্ণের বুলন যাত্রা সমাপন |] চল 
জী বলদেবের জন্ম যাত্রা f 
ভাদ্র । 

শীগ্রীজন্মাষ্টমী ব্ৰত । ওরা শনিবার । 
একাদশী । ৬ই মঙ্গলবার । 
হীরা ধাষ্টমী ব্রত । ১৮ই রবিবার। 
পার্কাদশী। ২১শে বুধবার। 
মধ্যান্কে গ্রশ্রীবামন দেবের অর্চনা | | ২২শে বুহল্পতিবার। 
সন্ধ্যায় শ্র্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্তন । 

আশ্বিন। 
একাদশী । ৪] বুধবার । 
উপ্রীরামচল্রের বিজয়োৎসব। ১৯শে বুহম্পতিবার । 
একাদশী । ২০শে শুক্রবার । 
জীন্রীকৃষ্ণের শরৎ রাস যাত্রা । ২৩শে সোমবার । 
একাদশী । ৪ঠ| গুক্ৰবার । 
অন্নকূট ও গোবদ্ধন যার! । ৯ই বুধবার । 
গোপাষ্টমী ৷ ১৬ই বুধবার । 
‘একাদশী । ১৯শে শনিবার । 
সায়ঙকে শীশীহরির উথীন। ] হয়া না 
চাতুশ্মান্ত ব্রত সমীপন। 
শুভীকষ্ণের রাসযান্র। । ২২শে মঙ্গলবার। 

অগ্রহায়ণ। 
একাদশী । ৪ঠ| রবিবার । 


একাদশী । ১৯শে লোমবার। 


১৯২ তাত [ ২৫শ বর্ষ, *ম সংখ্যা 


ররর চারার 








পৌষ । 
একাদশী । ৩র। সোমবার | 
একাদশী । ১৮ই মঙ্গলবার । 
গরীত্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা । ২২শে শনিবার । 

মাঘ। 
একাদশী । ৪ঠ| বুধবার । 
বসন্ত পঞ্চমী ৷ ১৩ই শুক্রবার । 
শ্রীশ্রী কৃষ্ণার্চন। 
মাকরী সপ্তমী । f ১৫ই রবিবার । 
উপ ীঅধ্ৈত প্রভুর আবির্ভাব উৎসব । 
ভৈসী একাদশী । ১৯শে বৃহল্পতিবার । 
শীনীনিত্যান্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব। ২*শে শুক্রবার । 

ফান্ধুন । 
একাদশী । ৪ঠ। শুক্রবার । 
শ্রীপ্রীশিবরাত্রির ব্রত । ৭ই সোমবার । 
একাদশী ও আমর্দাকী ব্রত। ১৮ই শুক্রবার | 
জীপ্রীগৌর পুগিমা | । 
শীন্মন্মহা প্রভুর আবির্ভাব উৎসব। ২২শে মঙ্গলবার ৷ 
শ্রীত্রীকষ্ণের দোল যাত্রা । ) 

৪৪৩ চৈতন্যাব্দ আরম্ত। 

চৈত্র। 
একাদশী । ৫ই রবিবার। 
শ্রীনীরামনবমী ব্রড । ১৭ই শুক্রবার । 
একাদশী । ১৯শে রবিবার । 


বিষ্ণুমস্ত্রে দীক্ষিত! যতিধর্্রপরায়ণা। (বিধব1) দিজপত্রীগণেরও এই নিয়মে 
উপবাঁস হইবে। কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে, সার্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোস্বামী মধুস্থদন 
লালজি (ভ্রীধাঁম বুন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন ববিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ 
শ্রীযুক্ত সত্য।নন্দ গোস্বামী সিদ্ধাস্তরত্ব এবং প্রভুপাদ যুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী 
1গবতরত্ব ( জীধাম নবন্ধীপ ) মহা শয়গণকে নিয়ঠিকানায় পজ্জ লিখিবেন। 
আচাধ্যগণের অভিমতান্গসারে 
জ্রীরাধাকি্কর গোস্বামী 
সম্পদক- ভাগবতধন্মমগুল 
কলিকাতা, ১৬১ নং হারিসন রোড, 


জীনীগুরুগোরাঙ গান্ধর্বিক! গিরিধরেভ্যো নম: 


ন্টীত্ুনীন্ল৪ সলাহশ্ছিও 





“তজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন শলা কয়াঃ। 
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তুশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
বাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুত্য এব চ। 
পতিতানাঁং পাঁবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোঁনমঃ ॥৮ 
নমস্তামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্গুরুং। 
কলিপাপ বিনাশার্থ হরিনাম পরদ্ায়কম্‌ ॥ 
( শীব্ৰহ্মযামল চৈতন্য কল্প ৫1১১ প্লোক ) 
হে শচীপুত্র জগদৃগুরু ভরীগৌরচন্দ্র ! তুমি কলি কবলিত জীব- 
গণের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রঙ্ীহরিনাম মহামন্ত্ৰ প্রদান করিয়াছ, 
তোমাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ নমস্কার করি। শ্রীহরিনাম বলিতে স্বাত্রিংশ 
অক্ষরযুক্ত জ্ীউ্ীহরিনাম মহ! মগ্রই বুঝায় । শ্রীশিব পার্কন্তীকে 
বলিয়াছিলেন £_- 
হরে কৃষ্ণ পদ্বহন্দ কৃষ্ণেতি চ পদদ্বয়ম্‌ । 
যুগ্ম হরিপদদ্ধন্দং হরে রাম ইতি দ্বচম্‌ ॥ 
তদস্তেচ মহাদেবি রামে| রাঁমে! বদেনুর | 
হরে হরে ততে ক্রয়াৎ হরিনামউদাহৃত ॥ 
( জীৱহ্মধামল চৈতন্ত কল্প ৪1২* গ্লোক ) 
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হে মহাদেবি ! হয়েকৃষ্ণ (+) হরেক্ফ (+) কৃষ্ণ কৃষ্ণ (+) 
হবে হরে । হুরেরাম (+; হরেরাম (+ ) রামরাম (+) হরে হরে।। 
ইহাকেই জীহরিনাম মহামন্ত্র বলে। 
“প্রভু বলে কহ হরিনামের বিধান। 
মহাপ্রভু কহে নিত্য সিদ্ধ ষোল নাম ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
যন্তপি আচার্য্য এই মোল নাম জ্ঞাত । 
গৌরমুখচ্যুত শুনি তৈল! প্রেমোন্মত্ত ॥” 
( শ্রীঅধৈত প্ৰকাশ ১*ম অঃ) 


তরী ঞীহরিনম মহা মন্ত্রের “হরে” শব্দের অর্থ 
স্বয়প প্রেম বাৎসল্যেত্রেষ্বরেতি যা মনঃ। 
হরা স! কথ্যতে সত্ভিঃ শ্ীরাধা বৃষভাঙ্গুজ! | 
(ব্ৰহ্ম সংহিতা ) 
স্বরূপ গ্রেমবাৎসল্য দ্বার! যিনি শ্রীহরির মন হরণ করেন সেই 
হর! শব্দবাচ্য বুষভানুনন্দিনী জীমতী রাধিকার নাম (১) সদ্দোধনে 
হরে। 


সপ, টি এ. পা পা 


(১) জগম্মাতা চ গ্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎ পিত|। 
গরীয়সিতি জগতাং মাতা শত গুণৈঃ পিতুঃ ॥ 
আদে) রাধাং সমুচ্চার্্য পশ্চাৎ কৃষ্ণশ্চ মাধবং । 
বিপধ্যয়ে ব্রদ্মহত্যাং লভতে নান্র সংশয় ৷ 
(ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ রাধাহৃদয় উঃ খঃ ১৩1৭৭ হোক ) 
“রাঃ শব্দোচ্চারণ! দেব শ্বীতোভবতি মাধবঃ। 
“ধা” শন্দোচ্চারতে পশ্চ'দ্ধাবত্যেব সসম্ত্রম ॥ 
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“কৃষ্ণ” শব্দের অর্থ__ 
আননৈক সুৰ স্বামী শ্যাম কমললোচনঃ। 
গোকুলানন্দ নন্দনঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
. (শ্রসাধনতত্ব সাঁর ) 
কেবর আনন্দ সুখের স্বামী শ্তামবর্ণ কমললোচন গোকুলানন্দ 
নন্দনন্দনই শী‘কৃঞ্চ’ শব্দে অভিছিত । 
“রাম” শব্দের অর্থ 
বৈদগ্ধ সার সর্বস্ব মূর্তিগীলাধিদেবতাং । 
গ্রীরাধারময়েন্নিত্যং রাম ইত্যতিধায়তে ॥ 
( শ্রীসাধন তত্বলার ) 
যিনি সকল বিষয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ (অর্থাৎ সুপণ্ডিত ) সর্ব 
লীলাবিশারদ এবং যিনি শ্রীয়াধার সহি নিত্য রমমাণ সেই 
জীকষই “রাম” নামে অভিহিত । 
হরেকষ্ণ মহামন্ত্ৰ যুগল নাম । 
যুগল লীলার চিন্তা! কর অবিরাম ॥ 
( শ্রীভ্জনরহগ্ত ১ম ধাম সাধন ) 


প্রকৃতি (শ্রীরাধিকা) জগন্মাত৷ ও পুরুষ ( কৃষ্ণ) জগৎ 
পিতা, অতএব পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে গরীয়সি।” আগ্রে 
“রাধা* বলিয়া পরে “ক্ষণ” নাম উচ্চারণ করিবে ইহার বিপরীত 
(অর্থাৎ অগ্ৰে ‘কৃষ্ণ’ বলিঘ। পরে রাধা) নামোল্লেখ করিলে 
ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। শ্রীরাধ। নামের “র।” শব্দ উচ্চারণ মানেই 
মাধব ( নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ) মহানন্দে স্কীত হইয়া থাকেন। এবং 
“ধা” শব্দ উচ্চারণে সম্রমের সহিত জ্রীরাধ! নাম উচ্চার্ণকারী ব্যক্তির 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হুয়েন। মৎপ্রণীত প্র্ীছরিনাম মহান 


গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত প্রমাণ দেধুন। 
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নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একয়প । 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দযপ ॥ 
( গ্রচৈতন্ত চরিতামৃত, মধ্য ১৭১৩১ কঃ) 
আপনি ঠাকুর নাময়পী ভগবান। 
কলিকাঁলে সর্ধশক্তিময় হরিনাম ॥ 
( জীচৈতন্ত মঙ্গল, মধ্য খণ্ড বং সং ১৫৮ পৃঃ ২কঃ) 
দানরততপতীর্থ ক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যাস্থিতাঃ । 
শভ চে দেবমহতাং সর্ব পাপ হর! গুভাঁঃ । 
রাজসুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞান সাধাত্ব বস্তন। 
আক্বয্য হরিনা সর্বাঃ স্থাপিতাস্বেষু নান ॥ 
( শীহরিভক্তি বিলাস ১১।১৯৬ সংখ্যাধৃত স্বন্দপুরাণ বাক্য) 
দান, ব্রত, তপন্তা ও তীর্থ পর্যযাটনাদি দ্বারা যে সকল পাপ 
বিনাশ হয়, দেবতা ও সঙ্জন্গণের সেবা দ্বারা যে সমুদায় পাপ 
বিনাশ হয়, রালসথয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্তান্ত আত্মবস্ত 
লাভে যে সকল পাপ দূরিভূত হয় শ্রীহরি সেই সমুদায় মঙ্গল- 
ছায়িনী শক্তি আকর্ষণ পূর্বক স্বীয় আহরি নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাখিয়াছেন। 
নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্চশ্চৈ তন্ত রস বিগ্রহঃ। 
পুণ গ্ুদ্ধো নিত্য মুক্তোহভিন্লাত্মা নাম নামিনো | 
(শ্রভঃ বঃ সিঃ পৃঃ ২লঃ ১০৮ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ বাক্য) 
রুষ্ণ নাম চিন্তামণি সর্বফল হাতা । 
পূর্ণ চৈতন্ত রস কৃষ্ণে অভিন্নতা ॥ 
নিত্য মুক্ত নিগুণ পরাৎপর বিভু। 
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতে প্রভু ৷ 
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কৃষ্ণ তুল্য কফ নায় ক্ষণ শক্তি যত। 
অপ্রাক্ৃত সর্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥ 
( জীভক্তমাল গ্রন্থ ২৩ মাল1।) 
স্থানাস্তরে__ 
নামে ভগবানে হয় একই সমান। 
তথাপিও নাম শীত্ব করে ফল দান ॥ 
( শ্ভক্তমাল গ্রন্থ) 
প্রীীহরিনাম মহামস্ত্র জপা ও কীর্ভনীয় উভয়ই । 3 এীমন্রপ 
গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন = 
মহামন্তর সদাধ্যানং মহামন্ত্ৰ প্রকীরতিতঃ | 
মহামন্ত্র জপঞ্চেব মহামন্ত্র প্রকাশিতম্‌ ॥ 
(শগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সহস্র নামন্তোত্র"২৯ লোক ) 


ভীশ্রীহরিনাম মহথামন্ত্র কীর্তনই কলিযুগের যুগধর্দ । যথাঃ 
কলিধুগ ধৰ্ম্ম হয় নাম সন্কীর্ভন। 
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥ 
অতএব কলিকালে নাম যজ্ঞ সার। 
আর কোন ধর্মম কৈলে নাহি হয় পার ॥ 
(শ্রীচৈতন্ত ভাগবত আঃ ১৪১৩৭ ও ১৩৯ কঃ) 


কৃতেযস্ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ। 
বাপরে পরিচধ্যায়াং কলৌতদ্বরি কীর্তনাৎ ॥ 
( শ্রীমপ্তাগবত ১২৩।৫২ ক্নোফ ) 


সত্যে ধ্যান ভ্রেতায় যজ্ঞ ছাপরে পুজন। 
কলিকালে হরে কৃষ্ণ নাম সন্কীর্তন ॥ 
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জ্রীগীহরিনাম কার্্নে কালাকাল বিচার নাই ।*:মৈহাতাগবত 
নারদ ধর্মারাজ যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিজেন £-_ 


ঘর দেপ নিয়মো রাজন ন কাল নিয়ম স্তথা। 
বিদ্যুতে নাত্র সন্দেহে বিষ্ুর্নামানগু কীর্তনে ৷ 
(৪ হুঃ ভঃ বিঃ ১১ ২৯৬ সংখ্যা ধৃত বৈষ্ণব চিন্তামণি বাক্য ) 
ছে রাজন! শঅবিষ্ণুর নামকীর্তনে দেশ বা কালের কোন 
নিয়ম নাই, অর্থাৎ সকল সময় সকল অবস্থাতেই কীর্তন করিতে 
পারেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 


যেন জন্ম শতৈ পূর্ববং বাস্সদেব সমর্চিত। 
তন্মুখে হরিনাঁমানি সদ তিষ্ঠতি ভারতঃ ॥ 
(জী হঃ ভঃ বিঃ ১১২৩৭ সংখ্যাধৃত বৈষ্ণব চিন্তামণি বাক্য) 
যিনি শত শত পুর্বজন্মে শবাহ্থদেবের সম্যক অর্চনা করিয়াছেন 
তাহার মুখেই সর্বদা জীহরিনাম বিগাঁজিত। 
শ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বারংবার ছ'বাছু তুলিয়! বলিয়াছেন £-- 


হরেনণম হরেনাম হরেন্ীমৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্তেব নাস্ত্যেব নাস্ত্েব গতিরন্তথ। ॥ 
( বৃহস্ারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬ প্লৌক ) 
হে জভ্ধীব! তোমরা অন্থান্য কর্ম ( অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ও 
তপন্তাদি ) পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা কেবল মাত্র শ্রীহরিনাম সার 
কর, শ্রীহরিনাম সার কর, শীহরিনাম সার কর, এই কলিযুগে 
হীহরিনাম কীর্তন ভিন্ন নিস্তার নাই, নিস্তার নাই, নিস্তার 
নাই) 
কিরূপে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে হইবে ভাহাও গরীমন্মহাপ্রতু 
বলিয়াছেন £-- 


কীর্দীরঃ বজাছবিঃ ৭ 


তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্কুন!। 
'অমানিন৷ মানদেন কাঁর্ডনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥ 
( পদ্ভাবলা ৩২ গ্লোক্ ) 
তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও বৃক্ষাপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া! নিজে অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়া পরকে সম্মান দিয়। সর্বদা প্রীহরিনাঘ কীর্তন 
করিবে। 
কীর্তন কাহাকে কহে শ্রীমদ্রুপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন £--- 
'উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্‌।” ' 
( শ্রী ভ, র, সি, পৃঃ ২য় লঃ ২* শ্লোক) 
শ্রীহরি নামের অতি উচ্চ ভাঁষণকে কীর্তন বলে। 
ভজনের মধ্যে শরীহরিনাম লঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ যথা £__ 
ভল্সনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । 
কফ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
ভার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ নাম সন্ীর্তন | 
নিরপরাধে নাম লৈলে মিলে প্রেমধন ৷ 
( চৈতন্য চরিতাযুত, অঃ 81৭*১৭১ কঃ) 


নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে হয়। 

নামাঁপরাধ দশ প্রকার যথা £-- 

(১) সাধু নিন্দা! 

(২) বিষ্ণু হইতে শিব নামাদির পৃথক পরিচিন্তুন | 

(৩) গুরুর অবজ্ঞা । 

(৪) বেদ ও তদস্ুগত সৎ শান্ত্র নিন্দা । 

(৫) শ্রছরি নামের মহিমাকে প্রশংসা মাত বলিয়। জ্ঞান কর]। 
(৬) প্রকারান্তরে গুঁহরিনামের অর্থ কল্পনা । 


৮ কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ 


(৭) শ্রীহরি নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি। . 
(৮) ন্তাস্ত শুভ কর্ণোর সহিত শীহরি নামকে তুল্য জাঁন করণ। 
(৯) শ্ৰদ্ধা (অর্থাৎ বিশ্বাস) হীন ব্যক্তিকে শ্রীহরিনামোপদেশ 
কর! । 
(১*) নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াও শ্রীহরি নামে অগ্লীতি। 
(পদ্ম পুরাণ স্বর্গ খণ্ডের ৪৮ অঃ ৪৭-_-৫০ শ্লোকে ইহার 
মূল প্রমাণ দেখুন ।) 
অপরাধ পরিত্যাগে যত্রবান হইয়! অবিশ্রীন্ত শ্রীহরিনাম কীর্তনই 


নামাপরাধ মোচনের উপায় যথা £--- 
নামাপরাধ যুক্তানাং নামান্তেব হরৃস্ত্যদ্মং। 
অবিশ্রীস্ত প্রধুক্তানি তান্তে ব্যর্থ করানি চ। 
(পদ্ম পুরাণ স্বর্গ খণ্ড ৪৮ অঃ ৫৫ শ্লোক ) 


হরে কৃষ্ণ হরে রাম, দ্বাত্রিংশ অক্ষর নাম, 
সদ] শ্রদ্ধা করি যেই গায়। 
নাম অপরাধ তীর, কভু নাহি থাকে আর, 


নামে করে অপরাধ ক্ষয় ॥ 
সর্ব দুঃখ ক্ষয় করং হরিনামান্থু কীর্তৃনম্‌ । 

(ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ ) 
শ্রীহরি নাম কার্তনে সকল প্রকার ছঃখই ক্ষয় হইয়া থাকে। 
মহাভাগবত গ্রীল শুকদ্দেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে 

বলিয়াছিলেন £--- 
কলেপ্দেষ নিধেরাজ মন্তিহোকে। মহান গুণঃ। 
কীর্তনাদেব কৃষ্ণন্য মুক্তবন্ধঃ পরং বজেৎ ॥ 
( শ্রমস্তীগবভ ১২৩৫১ শ্লোক ) 
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হে রাজন ৷ কলিধুগের নিখিল দোষ থাকা সত্বেও এই একটা 
মহান্‌ গুণ দেখিতে পাওয়া যাঁর যে, লোকে শ্রীহরিনাম কীর্তন 
করিলেই ভববন্ধন মুক্ত হইয়! জভগবন্ধামে গমন করিস! থাকেন। 
ভবান্ধিরণার্থংহি হরিনাম তরিঃ কলৌ ॥ 
(শ্রনারদ গীত! ৩২ শ্রোক ) 


কলিযুগে শ্রীছরি নামই ভবসমুদ্র পারের তরণী। ্রামনসহষি 
নারদ ছিরণ্যগঞ্ড ব্রহ্মার নিকট কলিকবলিত জীবোদ্ধারের উপায় 
জিজ্ঞাস! করায় ব্রহ্গা শ্রীনারদকে বলিয়া ছিলেন £-- 


হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হয়ে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

ইতিষোড়শকং নায়াং কলিকল্ময নাশনম্‌ | 

নাতঃ পরভরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃততে ॥ 

( অথর্ধ্র বেদোক্ত শ্রীকলিসম্তরণোপনিষদ ১।২ শ্লোক ) 

হে নারদ ! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে। হরে 

রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।” এই দাত্রিংশ অক্ষরযুক্ত যোল 
নাম কলিকলুষ নাশন । সকল বেদে ইহারই মাহাত্মা কীর্তন 
করিতেছে, কলি জীবে দ্বারের জন্ঠ ইহ! ভিন্ন শ্রেষ্ঠ আর কোন 
উপায় দেখা যায় না। 


এইজন্তই শিব পার্ক ভীকে বলিয়া ছিলেন £-- 
ভন্মাল্লোকোন্ধারণার্থ, হরিনাম গ্রকাশয়েৎ। 
সর্ধত্রমুচ্যতে লোক মহ! পাঁপাং কলো যুগে ॥ 
(শ্রীব্রহ্গধামল চৈঠন্তকল্প ৪1১৯ শ্লোক ) 
ছেদেবি। লোকের উদ্ধারের জন্য সর্বত্রই এঁহরিনাম প্রকাশ 


১০ কীর্তনীয়ং স্দধাহুরিঃ 


করিবে। কলিযুগে জীবগণ একমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্তন দ্বারাই 
সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে। 
ঘোর কলিযুগে প্রাণ্ডে হরিনাম পরায়নাঃ। 
সমস্ত পাপ নিশ্ধক্তা যান্তত্তি পরমা গতিম্‌ ॥ 
(বৃহন্লারদীয় পুরাণ ৩৮1১২৯ শ্লোক ) 
ঘোর কলিযুগে যাহারা শ্রীহরিনাম পরায়ণ হইবে তাহারাই 
সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। 
পরম বৈষ্ণব শিব জ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন £-_ 
সক্বৃহ্‌চ্চারিতং যেন হরেক্ুফ্ণেতি নিশ্চয়ে । 
যমাধিকারং ন যাঁতি কাপট্যেন বিনা মুনে ॥ 
(পদ্ম পুয়াণ উত্তর খণ্ড । 
ছে মুনে! হৃদয়ের কপটত! পরিত্যাগ করিয়া হরে কৃষ্ণাদি 
দ্বাত্রিংশ অক্ষরযুক্ত শীহরিনাম মহামন্ত্র যে ব্যক্তি একবার মাত্রও 
উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করেন তাঁহার আর যম-যন্ত্রণ| পাইতে হয় ন|। 
ভরশ্বরূপ দামোদর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু 
গোস্বামী “্রহুরিনামার্থ নির্ণয় নামক গ্রন্থে অগ্নিপুরাণের বাক্য 
উদ্ধার করিয়াছেন, যথ! :-_ | 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
রটস্তি হেলয়! বাপি তে কৃতার্থ| ন সংশয় ॥ 
( অগ্নি পুরাণ) 
্বাত্রিংশ অক্ষরযুক্ত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র যিনি হেলায়ও কীর্তন 
করেন তিনিও ক্বৃতার্থ হইয়| থাকেন। 
হরে কৃষ্ণ হবে ₹ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হুরে। 
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তন্লাম কাঁন্তনং ভূয় স্তাপত্রয় বিনাশনম্‌ । 
সর্রবেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্ত মুদাহতম্‌ ৷ 
নাঁতঃ পরভরঃ পুণ্যং ত্রিযু লেকেষু বিদ্যতে । 
নাম সঙ্কীর্তনাদেব তারকং রঙ্গ দৃপ্তুতে ॥ 

( বহ্মাওপুরাণ শরীরাধাহৃদয় উঃ খঃ ৬1৫৫-৬২-৬৩ ক্কোক ) 

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কার্ডনে জীবের ভ্রিতাপ অর্থাৎ কাম, 

ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ শোক, অসুয়| অপমান, 

ঈর্ষ। হইতে উৎপন্ন মানস দুঃখাদিকে আধ্যাত্মিক তাপ। মুগ, 

পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরস, রাক্ষস, এবং সরীস্থপাদি হইতে উৎ- 

পাদিত ছুঃখকে আধিভৌতিক তাপ । শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও 

বিছ্বাৎ প্রভৃতি দ্বারা উৎপন্ন হুঃখকে আধিদৈবিক তাঁপ কহে (১) 

এই আ্রিবিধ তাপ বিনাশ ও সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

হইয়। থাকে । শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্তনের স্তায় পুন্যপ্রদ উপাসনা 

ভ্রিলোক মধ্যে আর নাই, উহা কীর্তন প্রভাবে মানবগণ শ্রাহরির 
দর্শন লাভ করিতে পারেন। 

কৃষ্ব্ণং দ্বিষাক্কষ্ সাঙ্গপাঙ্গান্ত্র পার্ষদ্ম ৷ 
যজৈ সঙ্ধীর্তন প্রায়ৈর্যযস্তিহি হুমেধসঃ | 

( শ্রীমভাগবত ১১!৫৷২০ শ্লোক ) 

যিনি সাধারণ জীবের দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্ত বিশেষের 

দৃষ্টিতে শ্রীশ্তামন্থন্দর রূপে প্রকাশিত শ্রীজ্দ্বৈত এনিত্যানন্দ 

ধাহার অঙ্গ গ্রীবাসাদি ধাহার উপাঙ্গ হরিনাম মহামন্ত্র ধাহার 


(১) মৎ প্রণীত 'ভী্র্বিনামামৃতে' ইহার মূল প্রমাণ ও ব্যাখ্যা 
দেখুন। 
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অন্তর এবং উ্গদাধরাদি যাহার পার্ধদ, স্থমেধ! ৪এর্থাৎ স্থির বুদ্ধি 
বিশিষ্ট ) ব্যক্তিগণ সন্কীর্ভন যজ্ঞ (গ্রছরিনাঁম মহান কীর্তন ) দার! 
সেই গ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অর্চনা করিয়া থাকেন। 


সন্কীর্তন গ্রবর্তক জীকৃষ্ণ চৈতন্য ।.. 
সন্কীর্ভন যজ্ঞে তারে যে ভজে সে ধন্য ॥ 
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার । 
সর্বযজ্ত হৈতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ নার ॥ 

( জীচৈতন্য চরিতামৃত আঃ ৩/৭৬-৭৭ কঃ) 
শীশীহরিনাম মহামন্ত্র যে কীর্তনীয় এক্ষণে তদঙুকূল শাহী 
প্রমাণোল্লেখ করিতেছি := 
গ্ীপাদ নরোত্তম দাঁস ঠাকুর বলিয়াছেন £_ 

প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। 
হরিনাম সঙ্কীর্ভন যাহাতে প্রচার ৷ 
(হাটপত্তন, ১ম কঃ) 
রাধা ভাবে গোরা, পাগলের পারা, 
নেত্রে বহে অশ্রু সুরধুনিধার । 
খোল করতালে, নৃত্য সঙ্কীর্তনে, 
তারক ব্রহ্ম নাম করিল! প্রচার ॥ 
(শ্রীরাধাভাবে প্রীগৌরা ) 
শঁরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার। 
হরেকুঞ্চ নাম গৌর করিলা! প্রচার ॥ 
( শ্রগৌরপদ-তরজিনী ১ম তঃ ১উঃ ওপদ ) 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ, 
কেহ ত না পাইল হুরিনাম। 








১০ম ও ১১শ সংখ] ১৩৩৪ 


২৫শ বর্ষ ] ভক্তি aha 


সত ১৯৯ ছল 
এর 








*তক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি: প্রেম-স্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 





“রসরাজ আীগৌর-সুন্দর !” 


( শ্রীযুক্ত উমেশচস্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত । ) 


শিশুকাল হ'তে পিরীতে তোমার 
হৃদয় পড়েছে বাধা; 

তোমার কথার স্বর লহরীতে 
শ্রবণ আমার সাধা। 

তব বেশ ভূষ বড় প্রিয় মোর 
তোমারি অঙ্গ ভঙ্গি, 

কি কবিত্ব মাৰ৷! মধুর! মধুর! 
মোর প্রিয়তম সঙ্গী । 

ফুটে ও ফোটেনা মুখে কত ভাব, 
কত ধা প্রকাশি* বলি; 

পাছে ভম আছে অসম্বন্ধ হেরি’ 
কেহ দেয় তোমা” গাপি। 

আগে এন করি! মজা'য়ে আমারে, 
নিঠুর হইয়ে আজ, 

কেন পর ঘরে বেঁধে দিলে মোরে ?-- 
ওগো, ও হৃদয়-রাজ ! 


৯৯৪ ভক্তি [ ২৫শ বর্ম, ১,মও ১১শ সংখ্যা 
১১ উস 


ভয়ে ভয়ে হেথা কিনা গো কথা, 
বুক ফাটে মনোছাখে » 
চোখ. ভরে জল আসে,--লুকাইয়া 


শুকাই তাহারে চক্ষে । 
কানাকানি করে লোকে চারিধারে 
কলের কথা মোর । 


নাই কি শকতি তা'দের বাধিতে 
পিরীতে ?1--ও মনোচোর ! 

কুল, শীল, মান, ধরম আমার 
লোকলাজ দূরে ফেলি’ 

যৃদি লয়ে যাও, যেতে ভয় নাই 
লয়ে কলঙ্কের ডালি। 

এস, এস প্রিয়, করে ধরি মোরে 
লঃয়ে চল তব ঠ1ই। 

তোমার লাগিয়া কলঙ্কিত নাম 
বহিয়াও সুখ পাই । 

কহিব যাইতে পায়ে ধরি’ সবে 
যে কেহ পিরীতি চাহ, 

গৌর সুন্দব রসের সাগর, 
সেই রসে অবগাহ ॥ 


শ্ী্রীঅমিয় নিতাই চরিত । 
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস ঘোষ লিখিত। ) 
১১ 
[ তীর্ঘযাত্রা ও মহাপ্রভূর সংবাদ শ্রবণ । ] 
রোয়ত হসত, চলত গতি মন্থর, 
হরি বলি মুরছি বিভোর । 
খেনে খেনে, গৌর গৌর বলি, ধাবই_ 
আনন্দে গরজত ঘোর ॥--( বলরাম দাস) 


জ্যৈষ্ঠ ও আষাঁড়। ১০৩৪ ] শ্রীমিয় নিতাই চরিত ৯৯৫ 











নিতাই মাধবেন্ত্রপুরীর সহিত মিলিত হুইয়া বহুতীর্থ পরিভ্রমণ ক্ষরিয়াছিজোন । 
কিছুদিন শ্রীবৃন্দাৰনে বাস করেন, পরে নান! তার্থ পরিভ্রমণ করিয়া মেতুবন্ধে 
আলিয়া তিনি মাধবেন্্র পুরীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। 
নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ হইতে তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে পুনরায় মখুরামগ্ডলে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন । এখানে আসিয়া নিতাইর ভাব আরও গাঁড় হইল--. 
তিনি যেন প্রেমোন্মত হইলেন-__কৃষ্ণ-প্রেমে একেবারে বিহ্বল ভইয়া পড়িলেন। 
দিবারাজ জ্ঞান নাই, আহার নিদ্র। নাই, অযাচিতভাবে কেহ মদ্ধি হঙ্জাদি দান 
করেন তবেই তাং! পান করেন। 
নিতাইর এ প্রেমোন্মত্ত ভাব কেন? নিতাই বুঝিতেছেন তাঁহার প্রাণের 
ভাই-_পুর্বব লীলার সেই প্রাণ কাঁনাইয়ের সহিত মিলিত হইবার শুভ সময়ের 
আর বিল নাই, তাই তাহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিতেছে--হৃদয় প্রেমোন্মত্ত । 
একাধারে বাধাকৃষ্ণ মিলিত বপু-_শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর পুর্ব লীলার অনপিত 
প্রেমরাশি এই সুধন্ত কলির জীবে, আঁচগালে, জনে জনে বিলাইবার জন্ত নদীমায় 
শচীর ঘরে অবতীর্ণ । 
শ্রীগৌরাঙ্গ গুপ্তভাবে নবদ্বীপে লীলা করিতেছেন। তিনি ত এখনও আপনাকে 
প্রকাশ করেন নাই। নিতাই সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাহার 
প্রাণের ইচ্ছা -- 
“নবদ্বীপে গৌরচন্ত্র আছে গুপ্তভাবে। 
ইহ! নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ 
আপন এখবর্ধ্য প্রভু প্রকাশিব যবে। 
আমি গিয়। করিমু আপন সেব। ভবে ॥ 
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়। 
মথুর! ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥* 
ইহার পর নিত্যানন্দ একদিন স্বপ্নযৌগে মহাপ্রভুর মঙ্লা।স মূর্তি দর্শন করিলেন। 
তাহার কটাতে সে গীতধড়। নাই, হাতে সে মোহন মুরলী এবং শিরে সে মোহন 
চড়াও নাই। তাহার অঙ্গের বণও আর কৃষ্ণ নহে, শ্রীরাধার জঙ্গহ্যতিতে তাহার 
সৰ্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে । তিনি নবীন সন্ন্যাসী মুর্তিতে জীবের দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম বিতরণ করিবার জন্ক ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে চাহিয়া যেন তাহার 
সাহায্য প্রার্থনা করিঙেছেন। নিতাই স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তিনি 
বুন্দাবনের ঘরে ঘরে তাহার প্রাণ কানাইকে তল্লাস করিয়া! ফিরিতে লাগিলেন! 


১৯৬ ভক্তি [২৫শবর্ষ, ১ম ও ৯১শ সংখ্যা 


(চেরি 


মাধবেক্জপুরীর ভাগ্যবান শিষ্য ঈশ্রপুরী | এই ঈশ্বরপুরীর;নিকট মহা প্রভু গয়! 
ধামে *গোপীজন বল্পভের” সেই বশাক্ষর মগ্্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । আর সেই 
মনতরগাহণ উপলক্ষ করিয়া নিমাইচাদ শ্রীরুফ-প্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। 
শচীমাতার উক্তি যথা 

“গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল। 
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল ॥” 

ভাগ্যবান ঈশ্বরপুরী তাহার এই অপূর্ব শিষ্য নিমাইচাদকে ঠিকই চিনিয়া- 
ছিলেন। তাই গথীধামে প্রতুকে দীক্ষা দিবার পর আর কখনও তীহার সহিত 
মিলিত হুল নাই। পাছে নিমাইচান্ন গুরুবুদ্ধিতে তীহাঁকে প্রণাম করেন। 
জ্ভগবানের প্রণামে যে তাছাকে পতিত হইতে হুইবে। 

গয়৷ হইতে ঈশ্বরপুরী একেবারে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিঙ্সেন। এখানে আঁসিয়াও 
এক অপূর্ব বস্তর দর্শন পাঁইলেন। দেখিলেন এক অপুর্ব দর্শন প্রেমে পাগল 
সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে হককে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। 

অপূর্ব স্থানের এ যে এক অপূর্ব দৃগু। ইশ্বরপুরী নিত্যানন্দের মনের অবনথ! 
বুঝিলেন। বলিলেন, *এপাদ ! এখানে বৃথা কি সন্ধান করিতেছ? তোমার 
প্রাণের কানাই ত এখানে আর প্রকট নহেন, তিনি নবদ্বীপে শচীর ঘরে লীল! 
করিতেছেন যাগ তথায় গিয়! তাহার সহিত মিলিত হও 1৮ 

পাগল নিতাই প্রিয়জনের এই বিচিত্র সন্ধান পাইয়া £কিয়ৎকাল আনন্দে যেন 
সম্তিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি এক অপুর্ক্ভাবে বিভাবিত হইয়া ও 
‘অপুর্ব বেশে সজ্জিত হইয়া নবন্ধীপের পথে যাঁত্র। করিলেন। 


[ নিমাইর সহিত নিতাইর মিলন । | 

নান! বর্ণ বন্ত্রে পাগ, রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে, 
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল । 

ছাঁসিয়! চলিছে পথে, পায়েতে নুপুর বাজে, 
কে গা তুমি যেন মাতোয়াল? 

"আমারে চেননা ভাই, বাড়ী এবে লদীয়া়, 
সঙ! নাচি তাহে নুপুর পায়! 

গুনেছ নদে অবতার, হ্ীগৌরাঙ্গ নাম যার, 
আমি নিতাই তার বড় ভাই ॥” 

( বলরাম দাঁস।) 





জ্যেষ্ঠ ও আধাঁঢ়, ১৩৩৪ ] জীঅমিয় নিতাই চরিত ১৯৭ 


EE 


নিতাই সন্ধান পাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এখন নবন্বীপে । তিনি'ভীরের মত 
চুটিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়! গুরুদত্ত নাম নিত্যা- 
নন্দ । নবন্ধীপে আঁসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খু'ঁজিতেছেন। আবার বলরাম 
ভাবে বিভাবিত হইয়া ভাবিতেছেন যে, তাহার স্নেহের কনিষ্ঠ কানাইকে বহুকাল 
পরে আবার দেখিবেন। এই চিন্তায় তাহার প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তিনি 
আনন্দ আর সামলাইতে পারিতেছেন ন! । খানিক নৃত্য করিতেছেন আবার 
খানিক বা যোডে যোড়ে লম্ফ দিতে দিতে গমন করিতেছেন। আবার বশ 
হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়! পড়িতেছেন ও গড়াগড়ি দিতেছেন। হৃদয় আনন্দে একে- 
বারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। পথে লোক জমিয়! যাইতেছে । লোক ভাবিতেছে 
এ এক পাগল নৃহ্রাসী । নিত্যানন্দের কোন দিন লোকাপেক্ষা ছিল না। জার 
এখন ত তাহার একেবারে প্রেমোন্মাদ অবস্থা । আমর! বলিতেছিলাম নিতাই 
নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাঁড়ী খুঁজিতেছেন। যথা চৈতঙ্ক মঙ্গল গীতে-- 


"নিমাই পণ্ডিতের কোন্‌ বাডী, তোরা বল। ( ধুয়া! |) 
ক্ষণ যুগ পদ ক’ব ( নিতাই) লাফে লাফে যায় ॥ 
এক কয় আর বলে, ( কথ! ) বুঝা নাছি যায় । 
উদ্ধ বাহু হ’য়ে নিতাই প্রেমভরে ধায় ॥” 
জ্যৈষ্ঠ মাস, গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপ, এই সময় নিতাই নবদ্বীপে আসিলেন। 
যাহাকে দেখিতেছেন বলিতেছেন, “ভাই ৷ নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোথা আমাকে 
বলে দে।” 
নিঙাই কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী গেলেন ন! । কি ভাবিয়া একেবারে 
নন্দন আচার্য্যের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। নন্দন আচার্য্য এই প্রিয় দর্শন অতীব 
ভেজন্বী সন্্যাসীকে তাহার গৃহে আগন্তক দেখিয়! পরম সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়া লইলেন । 
নন্দন আচার্ধ্য, সন্ন্যাসীর প্রকাণ্ড শরীর, আজান লন্ষিত বাহু, সম্মিত আনন, 
বিদ্বতুল্য অধর, মুক্তার ন্যায় দন্ত পাতি, পদ্মপলাশলোচন এবং সর্বাপেক্গ। তাহার 
সুন্দর অনহুরাগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া বুগপৎ ভয় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইলেন । যথা 
শচৈতন্ত ভাগবতে--- 
“মহ! অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর, 
নিরবধি গভীরতা, দেখি মহাধীর । 
অহনিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম, 
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ত্ৰিভুবনে অদ্িতীয় চৈতন্তের ধাম। 
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার ।” 
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“কোটিচন্ত্র জিনিয়া বদন মনোহর । 
জগৎ জীবন হা সুন্দর অধর ॥ 
মুকুভা জিনিয়া এ দশনের জ্যোতি । 
আয়ত অরুণ ছুই লোচন সুভাঁতি ॥ 
আজান লদ্বিত ভুজ সুগভীর বক্ষ । 
চলিতে কোমল বড় পদ যুগ দক্ষ ৷” 
এদিকে নবঘধীপের অবস্থা শ্রবণ করুন। নিতভাইর নবদ্বীপে আগমনের তিন 
চারি দিবস পূর্বেবে মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন যে, সত্বর এই নবদ্বীপ 
ধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে । নিতাই আসিয়া নবদ্বীপে উপনীত 
হইলেন। আর সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্যদগণকে বলিতেছেন, “আমি রাত্রে 
স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই মহাপুরুষ এই নগরে আসিয়াছেন। তাহার অবধূত বেশ, 
পরিধানে নীলবন্ত্র, মস্তকে নীলবস্ত্রের পাগড়ী, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, 
স্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ, শরীর প্রকাণ্ড, বাহু আজাচুলঘ্িত, বচন গদ গদ, লোচন 
খুণিত, চলন স্থলিত এবং শরীরে ব্রঙ্গতেজ। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ 
হুইল। আমার নিকট আসিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ী কি নিমাই 
পণ্ডিতের? তাহাকে দেখিয়া আমার বড়ই সম্ত্রম উপস্থিত হইল। বলিলাম 
প্রভু আপনি কে? 
“্হাঁসিয়। আমারে বলে এই ভাই হয়। 
তোমায় আমার কালি হৈব পরিচয় ॥” ( চৈঃ ভাঃ) 
বলিতে বলিতে প্রভুর বলরাম আবেশ হইল । তখন হঙ্কায় করিয়া “মদ্‌ আনো" 
“মদ্‌ আনো” বলিতে লাগিলেন। তাহার হুঙ্কার শুনিয়! কান যেন ফাটিয়া যাইতে 
লাগিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর বলরামের মত কথ! বলিতেছেন। প্রভু 
মদ চাঁছিতেছেন, আজ্ঞা শুনিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। প্রবাস বলিলেন, প্রত মদ 
ত তোমার নিকট রহিয়াছে, যে মদ চাহিতেছ তাহা আমরা কোথায় পাইব । 
তোমার নিকট যে মদ রহিয়াছে তাহ! মাত্র তুমিই অপরকে দান করিতে পায় । 
ক্রমশঃ নিমাইর সহজ অবস্থা হইল। বলিলেন, *্যাও তোমরা সেই সন্যাসীকে 
তল্লাস করিয়া লইয়। আইপ। আমি তাহাকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।” 
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এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস ও হরিদাস তীহার সন্ধানে গেলেন। বেলা তিন প্রহর 
পর্য্যন্ত সকল স্থানে খুঁজিলেন কিন্ত কোথাও প্রভু নিজ্যানন্দের দর্শন মিলিল না। 
তাহারা অবশেষে ফিরিয়া আনিয়া! বলিলেন “প্রভু । আমরা সমগ্র নদীয়া তর তন 
করিয়! খুঁজিয়াছি কুত্রীপি সেই মহা পুরুষের দর্শন পাই নাই ।” 
এই যে ভক্তগণ নিতাইকে খুজিয়া পাইলেন না তাহার কারণ বৃন্দাবন দাস 
বলিতেছেন, 
“বড় গুচ নিত্যানন্দ এই অবভারে। 
চৈতন্ত দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে ॥* 
যাহ! হউক, তখন নিমাই বলিলেন, “চল সকলে যাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া 
লষ্টয়া আসি” এ কথা শুনিয়! ভক্তগণ আনন্দিত হইয়া মহাপুরুষ দর্শনে চলিলেন । , 
তক্তগণের মধ্যে প্রভু, তিনি প্রেমে বিভোর, নয়নে প্রেমাশ্রধারা, শরীর 
পুলকে পৃণিত, মুখে হরি হরি বোল। 
“পথে যাইতে ঘন ঘন “হরি হরি বোল।” 
শ্রীঅঙ্গে পুপ ₹ কঠে গ্দগদ রোল ॥ 
নয়নে গলয়ে নীর সাত পাচ ধারা। 
চলিতে না পারে পথে সোনার কিশোর ॥” 
নিমাই একেবারে নন্দন আচার্য্যের বাডী যাইয়া উঠিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন 
নন্দন আচার্যের বাটীতে একটী সন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর । 
দেহ হইতে অপুর্ব তেজ নির্গত হইতেছে। মস্তকে নীল বস্ত্র, পরিধানেও নীল বন্ধ | 
বণ উচ্দ্বপ শ্যাম, পদ্ম চক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২ । তিনি বসিয়া আপনা আপনিই 
হাসিতেছেন। পাঠকগণ ! ইনিই শ্রীনিত্যানন্দ । 
নিমাই গণ সহ নিতাইকে প্রণাম করিয়া অগ্রে দাড়াইলেন। নিমাইর একে 
ভূবন ভুলান রূপ, তাহাতে আবার সেদিন মনোহর সাজে সজ্জিত হুইয়! আসিয়া- 
ছেন। তাহার অপূর্ব নাগর বেশ হইতে মধু মাধুর্য রাশি ক্ষরিভ হইতেছে। 
*বিশ্বস্তর বৃতি যেন মদন সমান। 
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ 
কি হয় কনকছ্যতি সে দেহের আগে। 
মে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে ॥ 
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন। 
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ 
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সে আজানু ছুই ভূ হৃদয় স্ুপীন। 

তাহে শোভে যজ্ঞ সুত্র অতি সৃক্স ক্ষীণ ॥ 

ললাটে বিচিত্র উর্ধ তিলক সুন্দর । 

আভরণ বিন! সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥” ( চৈঃ ভাঃ ) 


নিমাইর সহিত নিতাইর এই প্রথম মিলন | নিতাই নিমাইর বদন চন্দ দর্শন 
করিতেছেন, চক্ষে পলক নাই, যেন চক্ষু দিয়৷ সে রূপ সুধা পান করিতেছেন, 
হৃদয় আনন্দে স্তম্ভিত । ক্রমে নিতাইর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৃদয়ে 
আনন্দের তরঙ্গ, সর্ববাঙ্গ প্রেমে ডগমগ। ইচ্ছা! নিমাইকে যেন হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া 
ফেলেন। কিন্ত হৃদয় আনন্দে অবশ, উঠিবার সাঁধা মাত্র নাই । 
নিমাইর নাগর বেশ, অপরূপ সৌন্দর্য্য । এ সৌন্দর্য্য সাগরে বিতাই দিশা 
হারা । সন্ট্যাসী নিতাইর হৃদয়ে নিমাইর দর্শনে প্রেমের উদয় হইয়াছে-_.ভক্তি 
নছে। প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তি অপেক্ষা! বড। নিমাই প্রেমের ঠাকুর। তাই 
নিমাইকে দেখিয়! নিতাই প্রেমে ডগমগ। 
ছইজনেই দুইজনের দিকে চাহিয়! চাহিয়া দেখিতেছেন। যেন দর্শনে চিত্ত 
ক্ষুধ! মিটিতেছে ন! - দর্শন পিপাসা দূর হইতেছে না, বহুদিনের পর দুই ভাইয়ের 
মিলন হইয়াছে । চক্ষে চক্ষে না জানি কত কথাই হইতেছে । 
প্রভুর তখন নিতাইর হৃদয়ের দ্বার উদঘ(টিত করাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি 
শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন! সুচক একটা শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। আচার্য্য 
রত্বগর্ভ শ্রীমভীগবতের যে শ্রে।কটা পাঠ করিয়া গয়! প্রত্যাগত নিম।ইকে শুনাইয়া- 
ছিলেন, শীবাস সেই শ্লোক পাঠ করিলেন। 
বহ] পীডং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং, 
বিভ্রদ্ধাসঃ কনক কপিশং বৈজযস্তীঞ্চ মালাম্‌। 
রন্ধ ন্‌ বেগোরধরনৃধয়। পুরয়ন গোপবৃন্দৈ- 
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশন্গীত কীন্তিঃ ॥* ভাঁঃ ১২১1৫ 
নটবর শ্রীনন্দনন্দন অধর সুধা! ঘার! বেণ্রন্ধ পূর্ণ করতঃ শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। তাঁহার শিরোদেশে মযুরপুচ্ছ নির্দিত মুকুট, কর্ণদ্য়ে কণিকার কুন্ম, 
পরিধানে কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মাল! শোভা পাইতে- 
ছিল। গোপীগণ তাহার কীত্রিগান করিতে লাগিল, বৃন্দাবন তদীয় পদচিহ্নে 
চিহ্নিত হুইয়' পরম রতিজনক হুইয়! উঠিল। 
শ্লোক শুনিয়া নিতাই প্রেমভরে সুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। প্রভু আবার শ্লোক 
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পাঠ করিতে বলিলেন । সেই শ্লোক শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে নিতাইর চেতন 
হইল। প্রভু যেন নিতাইর হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিলেন। নিতাই স্থির হইতে 
পারিতেছেন না, ভক্তগণ তাহার হাদয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন! নিতাই আনন্দে বিভোর হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং 
কখনও হাশ্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও মুচ্ছণ, কখনও হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। 


বিশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ি ঘন শ্বাস । 

অন্তর আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস ॥ 

ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে নত ক্ষণে বাহু তাল। 
ক্ষণে জোড় জোড লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥ 


নিতাই একবার পড়িতেছেন আবার উঠিতেছেন এবং থাঁকিগ থাকিয়া! বলিতে- 
ছেন, "আমার কানাইয়। গোয়াল কোথায় গেল ?” 

নিমাই দেখিলেন, নিতাইকে কেহই স্থির করিতে পারিতেছে না, একেবারে 
আনন্দে আত্মহারা । তখন নিমাই তীহাঁকে স্পশ করিলেন, নিতাই এতক্ষণে 
নিমাইর ম্পর্শসুথ কপ আনন্দে স্পন্দনহীন হইয়! পড়িলেন, তাঁহার দেহ অবশ হইয়া 
এলাইয়! পড়িল আর নিমাই অমনি নিতাইকে কোলে করিয়। বসিলেন। 

নিমাইর কোলে নিতাই স্থিরভাঁবে বসিয়া আছেন আর উভয়ে অঝোর নয়নে 
ঝুরিতেছেন। ক্রমে উভয়েই শান্ত হইয়া বমিলেন। 

নিমাই বলিলেন “প্রভু, আজি আমার আনন্দের সীম! নাই, এতদিনে বুঝিলাম 
শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার স্তায় ভক্ত কেন মিলাইয়! দিলেন। 
তুমি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি, তুমি ইচ্ছ! মাত্রে সকল ভুবন পবিত্র কঠ্তে পার, 
তোমার কৃপায় অনায়াসে কৃষ্প্রেম লাভ হয়। ঘে তোমার আশ্রয় লয়, কোন 
কালে তাহার বিপদ হয়না। আমি তোমার কৃপা প্রার্থী, আমাকে কপ! করিয়! 
তোমার দয়াময় নীম সার্থক কর ।” 

নিমাইর মুখে এইরূপ স্তবতি শুনিছ। নিতাই বড়ই লজ্জিত হইলেন। খানিক 
মাঁথাটী হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে নম হইয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, 
“আমি বনুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, সমুদয় শ্রীকৃষ্ণের স্থান দর্শন করিয়াছি, দেখিলাম 
সিংহাসন আছে, শ্রীকৃষ্ণ নাই । তখন ভাল ভাল লোক দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলাম 
শুন্ত সিংহাসন পড়িয়া রহিয়াছে কৃষ্ণ কোথা? তাহার! বলিলেন “হক, 
নবদ্বীপ ধামে প্রকট হইয়াছেন’, তাঁই বড় আশা! করিয়া এখানে আনিয়াছি। আরও 
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গুনিলাম নদীয়ায় বড় হরি সঙ্কীর্তনেব ঘট! । স্বয়ং জরি সেই সঙ্বীর্তনে ভুবন 
মোহন নৃত্য করেন। নবন্বীপের মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই । 
তাই আমি বড় আশ! করিয়া এখানে আসিয়াছি ।” 

তাঁহার পর প্ঠারে ঠোরে” দুই জনের অনেক কথ| হইল। নিমাইর মুখ 
চাহিয়া! নিতাই কাদিতেছেন। চৈতন্ত মঙ্গল গীতে এ দন্বন্ধে সুন্দর বর্ণন। 
আছে-_ 


(ভাই!) সকল অবনী আমি ফিরিয়া চাহিন্ু। 
কোথাও তোমার মুই লাগ না পাইনু ৷ 
শুনিলাম গৌড় দেশে নবদ্বীপ পুরে। 

লুকাইঞ! রহিল! তাঁছ! নন্দের কুমারে ॥ 

চোঁর ধরিবাঁরে মুই আইলাম হেথা, 

ধরিলাম চোর আজি, পলাইবা কোথা! ॥* 


নিতাই পলক হারা হইয়া নিমাইর মুখ দেখিতেছেন। ভক্তগণ মুগ্ধ হই”! 
সে অপূৰ্ব্ব ভাব দেখিতেছেন। যেন গোপনে তাঁহাদের কি কথা হইবে। ভক্ত- 
গণ তাঁহ। বুঝিয়া একটু সরিয়! দাড়।ইলেন, কিন্ত তাহাদের সব কথা শুনিতে 
লাগিলেন। নিতাই দেখিতেছেন নিম।ইর বর্ণ তাঁহার কানাইর মত কাঁল নহে, 
তাঁহার মাথায় চড়া বা বদনে মুরলি নাই, তবে নয়ন ছ্ুইটী কেবল সেইরূপ । নিতাই 
তখন বলিতেছেন, ( নিতাই একটু তৌতলা )-- 


কা-কা-কানায়ে নাকি তুই রে! (কৰ) 
কই তোর চূড়। বাশরী। 


ইহাতে নিমাই বলিতেছেন 


কি পুছসি ভাই আমার । (ক্র ) 
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি। 

এবার নদের খেল! (ধুলায়) গড়াগড়ি ॥ 
ব্রজের খেল! বাশীর তান। 

নদের খেলা হরি গান ॥ 

ব্রজের বেশ ধড়! চূড়া । 

নদের বেশ কৌপীন পরা ॥ 
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নিতাই ভাব ভরে কাঁলাকাল ভুলিয়! গিয়াছেন। যথা চৈতন্তমদল গীতে 
হরি হরি বলে ক্ষণে মেঘের শবদে । 
ভায়! ভায়া বলে ক্ষণে পরম উন্মাদে ॥ 
ক্ষণে ভক্তিয়স সুখে লীল! অনুসারে । 
পরম্পর দৌহে মেলি পরণ।ম করে ॥ 
পড়িলেন প্রভূপদে নিত্যানন্দ রায়। 
গৌরচন্দ্র ! প্রেমানন্দ দেহ ত আমায় 
নিত্যানন্দ পদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় । 
দৌহার চবণ দৌহে ধরিবারে যায় 
গদগদ স্বরে বলে--ভায়ারে বলাই । 
আমারে ছাড়িয়া ভাই ছিলে কোন ঠাঁঞি॥ 
এই বেশে কোন দেশে কতক ভ্রমিলে। 
পচনী গুঞ্জার মালা কোথা ব! রাখিলে ॥ 
কিব! ছিলাম কিবা ইৈলাম কি করিল ধাত! । 
কোথা নন্দ পিতা কোথা যশোমতী মাতা ॥ 
কালিন্দী যমুন! তীবে চরাইয়। গাই। 
তাহ! কিছু মনে পড়ে দাদারে বলাই ॥ 





নিতাই বহুকাল পরে প্রাণের ভাইটীকে পাইয়াছেন। ভাবে বিভোর হইয়া 
গিয়াছেন আর স্থির হইতে পারিতেছেন না| তাহার মনে ব্রজের সেই পুরাতন 
ভাব জাগ্তেছে। তাহার প্রাণ কাঁনাইয়ের হাতে মোহন মুরলী দেখিবার সাধ 
হইয়ছে। বলিতেছেন ভাই, দেই পুর্বে ভাবে একবাব বাঁশীটা হাতে ক”রে 
*াড়াও, আর গোকুলে যেমন বশী বাজাতে তেমনি বাজাও, আমি একবার দেখিয়া 
নয়ন সার্থক করিয়া লই । যথা প্রাচীন গীতে_- 


“দেখিরে কানু, বেণু গৌর হ|তে কেমন সাজে । 
বেণুর গান অনেক দিন শুনি নাই, 

বাজাও বেণু আমার হিয়া জুড়াই। 

শ্রজেতে বেণু বাজায়ে ছিলে; 

দেখি--এখন বেণু কি বোল বলে।” 


এইরূপে ঠারে ঠোরে কতক্ষণ আলাপ করিয়া উভয়ে ভাব সঙ্গরণ করিলেন । 


২০৪ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ, ১*ম ও ১১শ সংখ্যা 





তখন নিমাই বলিলেন, “পাদ ! আমাদের বড় ভাগ্য যে, নবদ্বীপে আপনার 
শুভাগমন হইয়াছে । এখন গাত্রোথান করুন।” নিতাই উঠিলেন, আর তদবধি 
তিনি চিরদিন নিমাইর পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ চলিলেন। কেবল দেহ পৃথক রহিল, তিনি 
নিমাইকে আপনার বলিতে যাহা কিছু ছিল সর্বস্ব দিগনাছেন। আজ হইতে 
নিতাই নিমাইর চির সঙ্গী । 
“দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ ।” 
ক্রমশঃ 


“ই্নিতাইনুন্দর ।” 


যুগ যুগান্তের পর পারে ফুটিয়া কোমল মুরতি। 
অসীমের ধামে অসীমের মত পাইছ অসীম আর্তি ॥ 
কভু বা অসীমে সসীম করিয়৷ নিভৃত কুঞ্জ মাঝাঁরে। 
সথিগণসহ আছ ক্রীডা রত দেখিতে দাও না কাহারে ॥ 
যে সুতাতে তুমি বাধিলে অসীমে অসীমের আর সাধ্য কি। 
অসীম হুইয়া যায় পলাইয়! লজ্ঘিয়। সসীম গতিটা ॥ 
সখিগণসহ অসীম রমণে যে রস কুঞ্জে পাইলে । 
বিলাইতে তাই এবে এ ধবায় নিতাই রূপেতে আইলে ॥ 
অসীমের সঙ্গে নাচিয়। গাহিয়। নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে । 
যেচে প্রেম দিয়া জগৎ মাতালে প্রেমধনে সবে ধনী করে ॥ 
জগৎ যাহারে ঠেলে ফেলে দেয় তুলে কোল দাও তাহারে । 
ভেদাভেদ নাই যবন চণ্ডাল মুক্ত ক’রে দিলে সবারে ॥ 
প্রেমের বস্তায় বিশ্ব ভেসে যায় শব্দ বহি যায় দেশাস্তরে ! 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥* 
আমি শুধু রই বদ্ধ কুটারে অধম ঘোর পাতকী। 
হে নিতাই ! তুমি দয়া না করিলে মোর গতি আর হবে কি ॥ 
দয়া কর প্রভু নিতাই সুন্দর ডাকিছি কাতর অস্তরে। 
অভাব আমার দ।9 ঘুচাইয়! শ্রীগৌরাঙ্গ ধনে ধনী ক’রে।॥ 

শ্বীঅনস্তপ্রসাদ রায় । 


চৈ ৩ন্যের বীণাবাদন 
( শ্রীযুক্ত অচ্যতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি লিখিত । ) 


“করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং 
মৃদঙ্গ রবাব সবীণ| মধুরম্‌ । 
নিজ ভক্তি গুণাবুত নাট্টকরং 
প্রণমামি শচীস্থত গৌরবরম্‌ ॥* 


এই চির পরিচিত গ্পোকে যে সব বাগ্ যন্ত্রের নামোল্লেখ আছে-_করতাল, মৃদঙ্গ, 

রবাব, বীণা-_ছশচীন্গত ততাঁধতের ব্যবহার করিয়! এ সকল যঞ্্রের মর্যযাদ। বর্ধন 
করিয়াছিলেন কি? উক্ত মহাঁজনোক্তির__স্তিগীতিকা'র বর্ণন সার্থকতা অব্ত 
আছেঃ এন্থলে শ্রাচৈতন্ত মহা প্রভুর বীণাবাদন প্রসঙ্গই আলোচ্য । 

শ্ীমন্মহা প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এক সময়ে তদীয় পিতৃনিদেশে শ্রীহ্উ--ঢাকা 
দক্ষিণে ভারধ্যা শচীদেবীনহ গমন করিয়াছিলেন। কতকদ্দিন তথায় অবস্থিভির 
পর শচীদেবী গর্ভধারণ করেন। তখন তাহার শাশুড়ী--উপেন্দ্র গিশ্রের পত্বী-_ 
এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করেন, তাঁহাতে অবগত হন যে, তাহার পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ং 
ভগবানের অধিষ্ঠান হইয়াছে ; তাহাকে গঙ্গাতীরে পাঠাইয়। দিতে ছইবে। তদছু- 
সারে “স্বল্লগর্ভ।” শচীকে নবদ্বীপে প্রেরণ কর! হয়। স্বপ্াদেশাঙ্কুদারে যখন শচী- 
জগন্নাথকে পুনঃ নবদীপে পাঁঠাইবার ব্যবস্থা হইল, যাত্রার প্রাক্কালে শাশুড়ী বধূকে 
বলিলেন-__মা, তোমার গর্ভে যে পুরুযোভম জাত হইবেন, তাঁহাকে একটাবার 
পাঠাইতে হুইবে, একটিবার তাহাকে আমি দেখিব 1” শচীদেবী স্বীকৃত হইলেন, 
তারপর স্বামীর সহিত চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপে গিয্না যথাকালে শচী যে পুত্র 
প্রসব করেন, তিনিই অগোরাঙ্গ মহাপ্রভু । 

শ্রীগৌরাঙ্গ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) করিয়। শাঞ্জিপুরে অধৈতা- 
লয়ে আগমন করিলে নবন্ধীপের সকল ভক্তই গৌর সম্মিলনে শাস্তিপুরে উপস্থিত হন। 
মাতাপুত্রেও দেখ! হয় এবং স্থির হয় যে, নিমাই নীলাচলে অবস্থিতি করিবেন। 
এই সময়ে পুত্রকে শচী সেই পুরাণো কথা--তীহার শাপ্তড়ীর অনুরোধ জ্ঞাপিত 
করেন। নিমাইকে আপন নয়নের অন্তরালে পাঠাইতে পারেন নাই বলিয়! 
এতদিন বলেন নাই, ইহাও কহিলেন এবং তাহাতে নিমাই মাতৃ প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। 


২০৬ ভক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা 


এই সময়েই তিনি শীহট--ঢাক! দক্ষিণ গমন করেন বলিয়া গ্রহায় মিশ্র কৃত 
* গীকফ-চৈতন্তোদয়াধলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে । প্রত্যয় মিশু জগন্নাথ 
মিশ্রের ভ্রাতুস্পুত্র_-ঈ।নিমাইর ভ্রাতৃস্পর্কীত ছিলেন । 
ঢাকাঁদক্ষিণ গমনের পূর্বে শ্রীমন্সহা প্রভু অন্বিকাঁয় জগদীশ গৃহে গমন করিয়া 
ছিলেন । নিমাই সন্্যাস গ্রহণ করিলে কোন কোন তক্ত ব্যথিত হইয়া অভি 
মানের বশে তৎসহ সাক্ষাৎ করেন নাই। 
পুরুযোত্তম আচাধ্য তন্মধ্যে প্রধান। ইনি নিমাইর উপরে অভিমান কবিয়। 
ভক্তির প্রতিপক্ষে জ্ঞানালোচনার স্থান কাশীতে গমন করেন ও সন্যাসী হন। 
নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। শাস্তিপুরে আসিলে গৌরীদান পণ্ডিতও তাঁহাকে 
দেখিতে যান নাই এ অভিমানবশতঃ ; কিন্ত নিমাই তাহাঁব এই ব্যবহারে রুট না 
হইয়া তুষ্ট হইলেন এবং নিতাইসহ স্বয়ং অতিকায় আগমন করিলেন। নিম।ইকে 
সাক্ষাতে পাইয়। গৌরীদাদ তখন ধরিয়া বসিলেন, ঘথ|--গৌরীদাসানুজ দীন 
কৃষ্ণদাস কৃত পদে :_ 
“পণ্ডিত ঠাঁকুরেব বাজী গোঁর। নাচে ফিরি ফিরি 
নিত্যানন্দ বলে হরি হবি। 
কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে 
কভু না ছাঁডিবে মোব বাড়ী ॥ 





আমার বচন বাথ অন্বিকা নগরে থাক 
এই নিবেদন তুয়া পায়। 
যদি ছাঁড়ি বাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি 


রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥* 

গৌরীদামকে আর মরিতে হইল না, শ্রীগৌরাঙ্গ ভ্রাতাঁর সহিত তদবধি 
অধিকায় থাকিয়া যান; এখনও অধ্িকায় সেই ছুই আদি মূর্তি বিরাজিত আছেন। 

অন্বিক! হইতে গৌর নিতাই যশোড়ায় জগদীশ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। 
জগদীশও গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বেশ দেখিবেন না বলিয়! নবদ্বীপ হইতে যশোভায় 
চলিয়। গিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ নিতাইকে লইয়! পণ্ডিত গৃহে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। এ কাহিনীও পণ্ডিতের জনৈক শিষ্যান্ুশিষ্য কর্তৃক লিপিবদ্ধ হুইয়া! 
এখনও পণ্ডিতের মহিমা ঘোঁধণ! করিতেছে । 

তাহার পর তাহার ঢাকাদক্ষিণ গমন। ঢাঁকাদক্ষিণ হইতে এই. সময়েই 
তাহার আসামে ব্ৰহ্মকুণ্ড ও পরশুরাম কুণ্ডে গমনের কথ! সমসাময়িক তদ্দেশীম 


জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৪ ] গোরা-প্রেম ২০৭ 


গ্রন্থকার লিখিত আসামী ভাষার পুস্তকাদিতে আছে । তন্মধ্যে “সৎ সম্প্রদায় কথা” 
নামক আসামী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে আছে, 
শ্রীমহা প্রভু প্রথমে যণিকুটে ( বর্তমান হাজো নামক স্থানে) আসিয়া বরাহকুণ্ডের 
উপরে একটী গোফাতে ( ও গোফা এখন “চৈতন্তের গোঁফা” নামে খ্যাত ) কয়েক 
দিন অবস্থিতি করেন ও প্রতাহ গিয়া তথাকার প্রাচীন মাধব বিগ্রহ দর্শন করিতেন। 
তথায় অবস্থিতি কালে রত্রেশ্বর নামক তদ্দেশীয় এক বিপ্রকে ভাগবত শিক্ষা দেন ও 
তাঁহাকে মাধব মন্দিরে নিত্য ভাগবত পাঠি করিতে নিয়োজিত করেন। এ 
সময় দামোদর দেব নামক এক ব্রাহ্মণ মহাত্মা তৎসহ মিলিত হন ও তাহার কৃপা 
প্রাপ্ত হছন। এই দামোদর আসামের অন্ততম ধৰ্ম্ম প্রচারক, আসামে দামোদরী 
সম্প্রদায় বলিয়া এখনে! উহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় আছে। ভট্টদেব কবিরদ্ব নামে 
ইহারই জনৈক শিষ্য পূর্বোক্ত গ্রস্থ_“সৎ সম্প্রদায় কথা” রচয়িত। | হাজো হইতে 
অতঃপর '্রমন্মহা প্রভু পশু" কুঠারে যাই সমর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্তত স্নান করি 
উলটি আসি সে! গোঁফাতে রহিল । + * * * পাছে বীণা! হাতে ধরি 
কৃষ্ণনাম গাই নারদব শেষ্টা দেখাই লা” (সৎ সম্প্রদায় কথ!) অর্থাৎ মহাপ্রভু 
পরশুরামকুণ্ডে নানাস্তে নাম প্রচার কব; ব্র্ধকুণ্ডে মন করিয়া পুনর্ব।র হাজোতে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ অবস্তিত করেন। সেই সমযে তিনি নারদের ন্যায় বাঁণাবাদন 
করিয়। হরিগুণ গান করিয়াছিলেন। তৎ্পর-- 
“তাঙ্ক তহৃজ্ঞ।ন দি উড়োক গৈল1।” 





গোর[-প্রেম 


গোরাঁধন গোরা প্রাণ গোর! জাতি কুল। 
গোরাপতি গোরাগতি গোরা প্রেম ফুল ॥ 
গোর! মান গোরা যশ গোর! অভিমান । 
গোরা তান গোরা মান গোরা গোরা গান ॥ 
গোরারূপ গোরাকাস্তি গোরা সে জীবন। 
গোরা কেশ গোরা! বেশ গোরা সে নয়প ॥ 
গোর! রস গোরা হাঁস গোরা আখিভাব! | 
গোরা মধু গোর। বন্ধু গোঁরা মনোহর! ॥ 


২০৮ ভক্তি [২৫শ বর্ষ, ১ম প্র ১১শ সংধ্য! 








গোরা ধর্ম গোর! কর্ম্ম গৌর! প্রেমনিধি। 
গোর! দাতা গোরা পিতা গোর! সর্ববসিদ্ধি ॥ 
গোরাঁচাদ প্রেম ফাঁদ পিরিতের সার । 
গোরা জ্বালা জপমাল। গোরা সারাৎসার ॥ 
গোরা শঙ্খ গোর! শাড়ী নিথার সিন্দুর। 
হার মাল! তার বাল! সকলই গৌর ॥ 
অন্তরে বাহিরে গোর! আকাশে পর্বতে ৷ 
গোর! লাগি চিত্ত কাঁদে খাইতে শুইতে ॥ 
জীবনে মরনে গোর! শয়নে স্বপনে । 

জনমে জনমে গোরা ভোজনে গমনে ॥ 
গোর! রসে গোরা! প্রেমে গোরার পিরিতে। 
অনস্ত জনম যেন থাকি হরসিতে ॥ 

জয় গৌব ভক্ত বৃন্দ করুণ! সাগর । 

এ দাস যোগেন্দ্রে কর গৌর প্রেমে ভোর ॥ 


দীনহীন--শ্রীযোগেজ্জমোহন রায় । 


সাঁধুসঙ্গে তিনদিন 
(২) 

হরিহর যথাকাঁলেই আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমার আর যাইবার 
সুযোগ হইতেছে না। গতকল্য সা ধুদর্শন করিয়া আসিবার পর হইতে আজ 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাবিধ সাংসারিক কাৰ্য্য একটার উপর একট! এমনভাবে আসিয়া 
পড়িতেছে যে, কোঁন মতেই অবসর করিতে পারিতেছি না । এদিকে কিন্ত কাল 
অল্প সময় সাধু সঙ্গে যে আনন্দ পাইয়াছি সে আনন্দের লৌভও ছ|ড়িতে পারিতেছি 

না, আমি যেন উভয় সঙ্চটে পড়িয়া কেমন হইয়! গিয়াছি । 
বন্ধুবর হরিহর অনেকক্ষণ আমার জন্য বসিয়া থাকিয়া রান্র যখন ১১টা! বাজে 
তখনও আমার কাজ শেষ হয় না দেখিয়া আমাকে বলিল--ভাই ! তোমার বোধ 
হয় আজ আর সাধু দর্শনে যাঁওয়। ঘটবে না, তুমি থাক, আমি ষাই। গতকল্য 
যে সব বিষয় আলোচন! হইয়াছে তাহার মধ্যে ২১টা বিষয় আমার সন্দেহ হইয়াছে 
আজই তাহা মীমাংসা হওয়া দরকার। হরিহরের কথা শুনিয়। আমার প্রাণে 
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বড়ই কষ্ট হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম-__থাক্‌ আমার কাজ, কাজ চিরদিনই 
আছে, চল যাই। বলিয়াই হাতের কাজ ফেলিয়া হাতে মুখে একটু জল দিয়! 
বাহির হইয়া পড়িলাম। 

ক্রমে গঙ্গাতীরে সাধুর নিকট গিয়া! উপস্থিত হইয়। দেখি, আমাদের রাষহরি 
খুড়ো তাঁহার আঁফিসের ২।৩টী বাবুকে লইয়! বসিয়া আছেন। সাধু তীহাদের 
সঙ্গে উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচন! করিডেছেন । আমরা অত তত বুঝিতে পারিলাম 
না ভাই সাধুকে প্রণাম করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। আমরা ত 
আর অত তত্ব আলোচন! করিতে পারিব না, তাঁই মনের মধ্যে কেবল গতকল্যকার 
কথাগুলিই আন্দোলন হইতে লাগিল । 

আমাদের সৌভাগ্যক্রসে বড় বেশী সময় ওভাবে থাঁকিনে হইল ন1; মিনিট 
পনের পরে দেখি রাঁমহরি খুডো তাঁহাব বাবুদের লইয়৷ চলিয়া গেলেন যাইবার 
সময় একবার মাত্র আমাকে ডাঁকিয়! বলিলেন--কিছে জানকী ! যাবে নাকি? 
আমি বলিলাম, আমার একটু দেরী হভবে। ভিনি চলিয়া গেলে আমর! দুইজনে 
সাধুর নিকট গিয়া পুনরায় প্রণাম করিম! বসিলাম। আমাদিগকে আশীর্বাদ 
করিয়! সাধু বলিলেন--“আমি মনে কবিয়াছিলাম ভোমর! আজ আর আনিবে 
না, এত বিলম্ব হল কেন? 

তামি !--বাবা ৷ মনে ত করিয়াছিলাম সকাল কালই আসিব, হরিহরও 
য্থাস্ময় আসিয়াছিল কিন্ত আমার সংসারের কাজ আর মেটে না। তবু ৎরিহরের 
তাগাদায় কতকগুলি কাৰ্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। 

সাধু ।--ভা যদি কাজই ছিল তবে আজ না আঁসিলেই হইত? 

আমি।বাবা! বার মাসই ত কাঁজ করি, যে সঙ্গ পাইয়াছি এত আর বরাবর 
থাকিবে না? যে কয় দিন আপনার দয়ায় সঙ্গ পাই তাহ! করিয়া লই । 

সাধু।-_আচ্ছা এইবার তোমাদের বক্তব্য কি বল। 

আনি।বাবা! আপনাদের নিকট হইত নানাবিধ তত্বোপদেশ শ্রবণ 
করিয়াও মোভভাব অপগত হয় না কেন? মোহের স্বরূপ এবং তাহার বিনাশ 
সম্বন্ধে কিছু বলুন। 

সাধু ।--বৎ্স ! সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ দে সমুদ্ধায়ই ্বপ্রবৎ অলীক । 
যখন স্বপ্ন দেখ তখন যেমন স্বগ্দৃষ্ট ঘটনা সমস্যই সত্য বলিয়া! মনে হয় কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ 
হইলে যেমন সে ভ্রম দূর হয় তদ্রপ এই সংসারের যাবতীয় ব্যাপার মায়া কল্পিত 
জানবে । শাস্ত্র বলেন--প্রক্ধাদি তৃণ পর্য্যস্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।” মায়াময় 
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আজ 


সংসারে মায়াধীন জীব মো নিজ্রার ঘোরে জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছে, ভাই সংসারে 
"আমি ও “আমার” এই সন্বন্ধ স্থাপন করিয়া অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে 
করিতেছে । এই যে অনিত্যে নিত্যবোধ ইহার কারণ মোহ। পগ্ডিতগণ এই 
মোঁহেরই অপর একটী নাম দিয়াছেন অজ্ঞানতা । 

পথে চলিতে চলিতে একগাছ! দড়ি দেখিযা! সাঁপ মনে করিয়া ভয় পাইলে কিন্ত 
শেষে যখন ভাল করিয়া তাহার তত্ব জানিয়া দেখিলে উহা সাপ নয় দড়ি, তখন 
তোমার ভয় দুরে গেল বরং ভ্রম জন্ত হাঁসি আসিতে লাগিল। সেইয়প আজ 
ধাহাকে আমার আমার করিয়া একেবারে তাহাতে আবিষ্ট হইয়া আছ, যখনই- 
তোমার তব্জ্ঞানের উদয় হইবে তখনই তোমার সে ভাব দূর হইয়। যাইয়া পরম 
ভক্ত শ্রীঅক্রর মহাশয়ের মত বলিবে-_ 

“অহঞ্চাআত্জাগার দারা স্বজনাদিষু। 
ভ্রমাঁমি স্বপ্নকল্লেষ্‌ মুচঃ সত্যধিয়! গ্রভো। ॥* ভাঃ--১০1৪০1২৪ 

অর্থাৎ হে প্রভো! মায়ায় মোহিত হইয়া আমি শ্বগ্নকল্প দেহ, পুত্র, গৃহ কলত্র 
অর্থ ও স্বজনগণের প্রতি নিত্য বুদ্ধি করিয়া অতিশয় মুটের প্রায় ভ্রমণ করিতেছি । 

বৎস ! গতকল্য বলিয়াছি আবার আজ বলি এ সকল বথ| কেবল শুনিয়া 
মুখস্থ করিয়া রাখিলে চলিবে ন! এই মত কাঁজ করা দরকার। শ্রীগুরুদেব মন 
দিলেন, ভজন প্রণালী শিক্ষা দিলেন, সংসারের অনিত্যতা নান! শাস্ত্র যুক্তি দ্বার! 
বুঝাইয়| দিলেন কিন্তু সেই প্রণালী মত ভজন কবিয়! অনিত্যতা হৃদয়ে উপলবী 
কর! আবশ্যক, নতুবা প্রাণে শাস্তিলাভ হইবে কি করিয়া 

হরিহর।-_বাঁবা। ভজন গুজন যে করিব তাহা বিধিমত হয় ঠক? মনষে 
বড়ই চঞ্চল। 

সাঁধু।-কেবল চঞ্চল চঞ্চল বলিলে কি হইবে, যাহাতে মনের চাঞ্চল্য দূর হয় 
তাহা করিতে হইবে ত? তুমি সর্বদার জন্ত মনকে চঞ্চলঙ। পরিপূর্ণ বিষয় ভাবনা 
দিয়া রাখিবে, আর বল দেখি সে স্থির হয় কি করিয়া? 

হরিহর।--কি করিব ? 

সাধু।-_শ্রীগুরু উপদেশ মত জপ কর। আর নাম কর। শ্রীমন্তাগবতের 
সপ্যম স্বন্ধের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন 

প্রায়ঃ স্বভীব বিহিতে নৃণীং ধঙ্মো যুগে যুগে। 
বেদদুগভিঃ স্থতোরাজন্‌ প্রেত্যচেহ চ শর্মকৃৎ। 
ভাঁঃ ৭১১৩১ 
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অর্থাৎ হে রাজন্‌ ! মানবের সন্থাদি স্বতাবানুসারে ফুগ্নে যুগে যে ধর্ম বিহিত 
হইয়াছে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই ধর্মকেই ইহকাল ও পরকালে তাহাদের সুখের 
হেতু বলিয়! নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। যুগাহ্ুরূপ ধর্মই জীবের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম অপেক্ষা 
অন্ত 1র্্ম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলেও তাহা! আশ্রয় কর! কর্তব্য নহে কারণ গীতার 
ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন “স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেঘ: পর ধর্ম্মোভয়াবহং ৷” নিজ 
ধৰ্ম্ম ভাল হউক মন্দ হউক তাহাই একান্ত ভাবে অবশ্য অবলখন করিতে হইবে। 
যুগান্ুরূপ ধর্মই যখন স্বধন্ম, তখন একে একে সত্য, ত্বেতা, দ্বাপর ও কলি এই 
চারি যুগের ধর্ম আলোচনা কর! যাউক । 
সত) যুগে মানসিক শক্তির প্রাবল্যবশতঃ শ্রীভগবানের ধ্যানই সত্য দুগের 
মানবগণের শ্বধর্ম ছিল। ত্রেতা যুগে কায়িক শক্তির বিশেষ প্রাবল্যহেতু যজ্ঞই 
ব্রেতা যুগের মানধগণের শ্বধন্ম ছিল। দ্বাপর যুগে কাঁয়িক শক্তির কিঞ্চিৎ হাস 
হওয়ায় পরিচর্ধা!র ব্যবস্থা ছিল। আর এই কলি যুগে দুর্বল চঞ্চলচিত্ত জীবের পক্ষে 
পূর্ব্বোক্ত তিনটাই অসাধ্য বলিয়া কেবল নাম সঙ্কীর্ভনের ব্যবস্থা। এ কথা আমার 
মুখের কথা নয়, শান্ত্রই বলিয়াছেন 
কৃতে যদ্ধ্যায়তে। বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ। 
দ্বাপ'র পরিচ্ধ্যায়াং কলে) তদ্ধরি কীর্তনাৎ॥ ভাঃ -১২৩1৫২ 


আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলিয়াছেন 
হরেনাম হরেনাম হরেনমৈব কেবলম্‌ । 
কলে নান্ত্যেব নাস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্তথ! ॥ 
এই ভাবেব নান! প্রমাণ ছার! এবং কলিষুগ পাবনাবতার এমন্মহাপ্রন্থর , 
অবতাপ দ্বারা শ্রীনাম সঙ্কীর্তনই বে কলযুগের দর্বল জীবের স্বধন্ম তাহ।ই প্রমাণ 
হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে ন!। শআচৈতপ্ত ভাগবভক।র বলিয়াছেন 
কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সক্কীর্ভন। 
চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের করণ । 
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার। 
আর কোন ধৰ্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ 
হরিহর1__ প্রভু ! এই কথায় মনে একট! প্রশ্ন উঠিতেছে, দয়! করিয়া! বলুন-- 
ভগবানের ত অনেক নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কোন্‌ নাম করিতে হইবে? 
সাধু ।_-ভগবানের সকল নামই সর্ব্বার্থ সিন্ধি দানে সমর্থ । তথাপি শাস্তর- 
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কারগণ কামন| বিশেষের সিদ্ধির জন্ত কয়েকটা মাত্র নাম বিশেষের নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছেন। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে 


“্ৰ্যধে চিন্তে ঘি ভোজনে চ জনা্দিন* । 
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্‌ ॥ 
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। 
নারাযণং তনুত্যাগে জধরং প্রিয় সঙ্গমে ॥ 
জলমধ্যে বরাহস্ত পাবকে জলশায়িনং | 
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ববতে রঘুনন্দনম্‌ ॥ 
হুঃস্বপ্লে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুস্দনং । 
গমনেবামনফ্চৈব সর্বকাধ্যেষ় মীধবম্‌ ৮ 











হরিহর ।__প্রতু সে দিন একজন কথক বলিয়াছিলেন-- 
"মাঙ্গল্যং মঙগলং বিষ্ণুং মঙ্গলে/ষু কীর্তয়েৎ। 
উত্তিষ্ঠন্‌ কার্তৃয়েদিষ্ণুং প্রন্বপন্‌ মাধবং নরঃ | 
ভোজনে চৈৰ গোবিন্দং সর্বত্র মধুসুদনম্‌ ॥” 


এখানে ভোজনে গোবিন্দ ব্ল। হইল আর আপনি বলিলেন ভোজনে 
জনাদ্দন, এক্সপ বৈলক্ষণ্য কেন? 
সাধু ।--বাব!। তোমরা শ্লোক আবৃত্তি করিলে কিন্তু তাহার মধ্যে কি আছে 
না আছে তাহ! একবারও দেখিলে না। আমি যে বলিলাম উহ! বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের 
শ্লোক, আর তুমি যেটা বলিলে ওটাও এ বিষ্ণুধশ্মোত্তরেরই। এক গ্রন্থে পরম্গর 
বিভিন্ন কথ। থাকিতে পারে না। উহার ভিতরে রহস্ত আছে। চিন্তয়েছিফুঃং 
আর কীর্তয়েদ্বিফ্ুং এই ছুইটা কথাতেই সকল গোল মিটয়া গেল। ভোজনকালে 
কীর্তন করিবে গোবিন্দ নাম কিন্ত স্মরণের নিমিত্ত জনার্দন নামই প্রশস্ত। আমর! 
শাস্ত্রের অর্থ মোটামুটী ভাবেই গ্রহণ করি তীৎপর্য্য অত নিবিষ্টভাবে গ্রহণ করি না, 
তাহাতেই এই সকল গোল হয়। মোট কথ শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে 
অথব। অন্ত কথ! প্রসঙ্গে কখন শ্রীতগবানকে বিশ্বত হইও না। তাহার সর্ধার্থ শক্তি 
সম্পন্ন নাম সমূহের ঘে কোনও নাম তোমার ইচ্ছ। হয় তাহাই কীর্তন করিতে পার। 
জীচৈতন্ত ভাগবতে উক্ত হইয়াছে__ 
সাধ্য সাধন তত্ব যে কিছু সকল। 
হরিনাম সন্কীর্ডনে মিলিবে নকল ॥ 
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আবার জচরিতামূতে শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ, গোস্বামী উদ্ধ বাহু হইয়া 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন 
নবীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন। 
চিত্তপ্তদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদগম ৷ 
কৃষ্ণ প্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদ্ন। 
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ 








হরিহর ।--প্রভু, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে ॥” এই যোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নাম মন্ত্র জপ করিবার 
জন্তু কি মালার প্রয়োজন হয়, না করে জপ করিলেই চলে? 
সাধু ।_বৎস, মালাতেই জপ করাব বিধি আছে, জপের মালার নিত্য 
সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে-_ 


যন্ত ভাগবতৌভূত্বা ন গৃহগতি গণিত্রিকাম্‌। 
আসুরীঙস্ত দীক্ষাতু ন সা ধর্ম্মায় বিদ্যতে ॥ 
গণিত্রিকাং গৃহীত্বাযো মন্তরং চিন্তয়তে বুধঃ। 
জন্মাস্তরং সহআণি চিত্তিতোহহঞ্চ তেন বৈ ॥ 
মা্গপ্যা কুশল! সিদ্ধ! সর্ব সংসার মোক্ষণী ॥ 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ুক্তিযুক্ত হইয়া মাল! গ্রহণ ন। করে তাহার দীক্ষা 
আসুরী দীক্ষ/ বলিয়া কথিত হয়। এবং সে দীক্ষ! ধর্ম্মার্থে কল্লিত হয় ন! ইহাই 
শাস্ত্রের মত । তারপর জপমালা গ্রহণ করিয়া ঘে ব্যক্তি জপ করে ভগবান বলিতে- 
ছেন যে, আমি তাহ! কর্তৃক সহজ জন্ম চিন্তিত হইয়! থাকি | এ মাল! মঙ্গলকরী 
কুশলা, ‘সদ্ধিপ্রদ! ও সর্ব সংসার-পাশ মুক্জ-কারিণী বলিয়া জানিবে। 
হরিহর ।--জপের জন্ত কিসের মাল! ব্যবহার করা৷ উচিত, দয়! করিয়। তাহ! 
আমাদিগকে বলিয়! দিন। 
সাধু--গৌতমীয় ততে বলিয়াছেন যে, 
পুণ্ডরীক ভবামাল! গোপাল মঙ্গু সিদ্ধি দা। 
আমলক্যাভবামাল! সর্বসিদ্ধি প্রদামতা ॥ 
তুলসী সম্ভব! যা তু সা মোক্ষং তঞ্তেংচিরাৎ ॥ 


অর্থাৎ--শ্বেতপন্ম বাঁজ নির্শিত মাল! শ্রশ্টগোপাল মন্ত্রের সিদ্ধিদায়িনী, আর 
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আমলকি রচিঙ, মাল! সর্কমিদ্ধিপ্রদ! এবং তুলসী শির্দিত মাল! শীন্্ শীঘ্র মোক্ষ 
প্রধান করিয় থাকে । এখন নিজ নিজ মন্ত্রামুধায়ে ও ভাবান্থুলারে গুরুর নিকট 
জানিয়া যে মালা অনুকুল তাহাই গ্রহণ করিতে পার । তবে তুলসী কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত 
মালা গ্রহণেই যেন গো স্বামীগণ মৃত দিয়াছেন-_এ সন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে 


তুলসী কা ঘটিতৈর্ম ণিভিঞ্পমালিক]। 
সর্ব কর্ম্মানি সর্বেষামীপ্সিতার্থ ফলপ্রদা ॥ 


অর্থাংস-তুলসী কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত জপমাল। সকল কৰ্ম্মে সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া 
থাকে । অন্তান্ত সকল মালায় এক একটা গুণ বর্তমান, কিন্তু তুলমীতে দক্লপ্রকার 
গুণই আছে তস্তিন তুলসীর একটা স্ব হস গুণও আছে সুতরাং তুলসী মালাই শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া! শান্্রকারগণ বলিয়! থাকেন । আর সম্প্রদায় মধো সেইরূপ ব্যব্হারই 
পরিদৃষ্ট হয়। 

হরিহর 1--সংখ্যা না রাখিয়া জপে দৌষ কি? 

সাধু ।--ব্যান স্থৃতিতে উল্লেখ আছে 


"অনুল্যগ্রেযু যজ্জপ্তং যজ্জধুং মেরু লঙ্ঘনে | 
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং ততসর্ববং নিষ্ষলং ভবেৎ ॥ 


অর্থাৎ অন্ুলীর আগ্রভ/গে জপ করিলে অথবা! মেরু লজ্ঘনপূর্ধক জপ করিলে 
কিন্বা বিন] সংখ্যায় জপ করিলে তাহ! সম্পূর্ণই নিক্ষল হয়। সুতরাং সংখ্যা 
রাখিয়'জপ করাই বিধি। 
হপিহর ।--প্রতৃ, অনেক অযুত পরিবেশন করিলেন আশীর্বাদ করুন যেন 
আশ মিটাইগা ভোগ করিতে পারি। যাহাতে আপনার উপদেশ মত কার্য 
করিতে পারি তদ্রুপ শক্তি দিন । 
সাধু !--বৎস । ভগবান শ্রাশচীনদ্দন তোমাদের মনোবাসন! পুর্ণ করুন। 
অকপটে কাল করিয়া যাও লোকমুখাপেক্গী হইয়। যথার্থ জীবনের কাজ করিতে 
অবছেল! করিও ন।--শ্রচৈতন্ত চন্্রামৃতকার বলেন 
সংসার সিদ্ধুভরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ 
সঙ্ধীর্ভনামৃদ্তরসে রমতে মনশ্চেৎ। 
প্রেমামুধো বিহরণে যদি চিত্ত বৃত্তি- 
শ্চৈতন্ চন্ত্ৰ চাগে শরণ! প্রষাতু ॥ 
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১১১ সে 


যদি এই হুস্তর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে চাও, যদি সন্ধীর্তনরূপ সুধ! রসের 
আশ্বাদ গ্রহণ করিয়! ধন্ত হইতে অভিলাঁধ থাকে এবং প্রেম সাগরে যদি ক্হয় 
করিতে তোমার মন হয় তবে খীক্বম্ণ চৈতন্য চরণে একাস্ত শরণাগত ছও। এই 
বলিয়া মহাপুরুষ অতি মিষ্ট সুরে গাঁহিলেন = 


“বিম্জচন্্র গৌরচন উদয় নদীয়। নগৰে 
মাতিল জগৎ প্রেম সুধা পানে অন্ধ আতুর নাচেরে ॥ 
ভুবন মোহন রূপের ফাঁদ 
শচীমার কোলে হাসে চাদ 
ফাঁস্তদী পুণিমা বাসস্তী চাদ 
গ্রহণের ছলে লুকায় রে ॥ 
মুহ্ীবিছে কলি গুঞ্জরিছে অলি 
হরি হবি বলি গায় পাখিগুলি 
জগন্নাথের ঘরে প্রেমের ধিজলি 
আসিয়া উদয় হ'লরে॥ 
সোনারটাদ করিয়া কোলে 
তাসিছে ধরণী প্রেম অশ্রুজলে 
পুলক তরঙ্গে জাহ্নবী উথলে 
আজ হরি হরি সবে বলে রে! 
চওালে ব্ৰাহ্মণে বলে হরি হরি 
কি আনন্দ আজ আঁহ! মরি মরি 
পাঁপি তাপি সব আপনা পাশরি 
প্রেমানন্দ রসে ভাসে রে॥ 
জয় জয় রবে কোঁকিল গায় 
প্রেম সুধা ঢালে প্রেমিক বায় 
আনন্দে নদীয়া ভাসিয় যায় 
শুধু এ দীন বঞ্চিত আছে রে॥ 
আমি অনেক স্থানে গান শুনিয়াছি কিন্তু এত মিঃ স্বর যে হইতে পারে 
তাহ! আমার ধারণাই ছিল লা। বহক্ষণ সাধু ঘুরাইয়া ফিরাইয়। এই গানটা 
গাহিলেন, শেষে আমাদিগকে বলিলেন--আঁজ আর কিছু হবে না, রাত্রও অনেক 
হইয়াছে অন্ত দিন তোমাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করা যাইবে। 














১৬ কতি [ ২৫শ বর্ষ, ১ম ও ১১শ সংখ্য! 
০ 


আঁমদেরও সাঁধুর অনিচ্ছায় আর বিজঙ্ব কৰি! তাহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা 
হুইল না, তাই তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। পথে যাইতে যাইতে 
'রিহরের সহিত সাধুর কথিত বিষয়ের আলে|চনা চলিতে লাগিল। যখন বাড়ী 
ফিরিলাম তখন রাত্র ২॥০ট!। হরিহরকে বলিয়। দিলাম কাল ১০টাঁর মধ্যেই 
আমরা সাধুর নিকট যাইব । 








ক্রমশঃ 


ভগবন্তক্তির মাহাত্মু । * 


নৈষ্বন্্যযপ্যচাতভাঁব বৰ্জ্জিতম্‌ 

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম। 

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে 

ন চাপিতং কৰ্ম্ম য্দপ্যকারণম্‌ ॥ ভাঁঃ ১৫1১২ 


এমন্তাগবতে ভগবন্তক্রির মাহাত্ম্য এইরূপ বণিত হুইয়াছে-_ দেবষি নারদ পুজ্য- 
পাদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিগ্েন, হে মহর্ষে। উপাধি শুন বা অপ্রাক্কৃত বিমন আত্ম- 
তত্ব জ্ঞানও হরিভক্তিবিহীন হইলে শোভাপ্রাপ্ত হয় নাঁ। [ অর্থাৎ জীবগণকে 
পরমানন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় ন ] সুতবাং কি নিষ্কাম কর্শ, কি হুঃখদায়ক 
সকামকর্ম্ম, পরং ব্রহ্ম জীহরিতে সমপিত না হইলে [ অর্থাৎ শ্রাহরি পরিচর্যার অন্ত 
অনুষ্ঠিত না হইলে] সে সমন্তই বুথ! হয় [অর্থাৎ জীবের সর্বপ্রকার দুঃখ দূর 


করিতে অথবা জীবকে পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ প্রদান করিতে সমর্থ 
হয়না ]। 





* পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিরচিত "অধ্যাত্মা-বিজ্ঞান” 
নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত । গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইয়াছে । 


গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমাদের অনেক বিষয় বলিবার আছে, সময়াস্তরে আমরা তাহার 
সুপবিত্ৰ চরিত্র সন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিব। (ভঃ সঃ) 


জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৪ ] তগবস্তক্তির মাাত্মা ২১৭ 








আত্মারামশ্চ মুনয়ে| নিগ্র স্থা অপুযুরুক্রমে। 
কুৰ্ববস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথম্তূত গুণোহরিঃ ॥ ভা১--১।১০ 
অ ত্মতত্বজ্ঞানী মুনিগণ । পৃজ্যপাদ সনক, সনন্দ, সনাতন, নারদ, ব্যাস, 
শুকদেবাদি মঃষিগণ ) নিগ্রন্থু ( অর্থাৎ বেদ স্বতি প্রভৃতি শান্তর বর্ণিত বিধি নিষেধ 
বাক] দ্বারা! বন্ধ না হইয়াও-_সম্পূর্ণ মোহ-বন্ধন শুস্ত হইয়াও ) আদি গুরু, অ! দি- 
পুরুষ শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি ( অর্থাৎ ফল কামন৷শুষ্ত চিদানন্দময়ী প্রেম লক্ষণা- 
ভক্তি) করিয়া থাকেন। পরংব্রহ্ম শ্রীহরির এই প্রকারই মুনিমনমোহনকারী 
রূপ, গুণ, লীলা-বৈভব বা সৌন্দর্য্য, মাধুর্য ও এখর্য্য। 
অকামং সর্বকাঁমে বা মোক্ষকাম উদ্নারধীঃ । 
তীব্রেণ ভক্তিযৌগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ॥ ভাঃ__২৩।১* 
শ্রীপ্তকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ ৷ যাহার 
উদার বুদ্ধি, সেই স্ববুদ্ধিবিশিষ্ট মানব, বিয়য় কামনা শুন্তই হউন অথবা সর্বপ্রকার 
বিষয় কামনা যুক্তই হউন অথবা মুক্তি কাঁমীই হউন তিনি প্রকাস্তিকী ভক্তির 
সহিত পরমপুকুষ শ্রীহবিকে উপাসনা করিবেন; বস্তুতঃ শ্রীহরির উপাসনা করিলেই 
জীবের সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে । 
তপন্থিনো দাঁনপর! যশন্থিনে। 
মনস্বিনো মন্থবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। 
ক্ষেমং ন বিন্দত্তি বিনায্দর্পণং 
তস্মৈ সুভদ্ৰশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ভাঃ-১181১৬ 
গ্রীগ্ডকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! 
তপশ্বী, দাতা, যশস্বী, মনপ্বী, মন্ত্রজ্ত, পবিত্র আচারবান্‌ মহাত্মাগণ ধাহাকে স্ব স্ব 
তপস্তাদি মহৎ কম্মের ফল অর্পণ ন! করিলে প্রকৃত শান্তি স্ুথ লাভ করিতে পারেন 
না, সেই সকল মঙ্গলের আশ্রয় পরংব্রহ্ম শীহরিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার়। 
যেষাং স এব ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 
সর্বাত্মনা শ্রিতপদে! যদি নির্ব্যলীকম্‌। 
তে হুন্ডরামতি তরস্তি চ দেবমাধ্নাং 
নৈহাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব শুগাল তক্ষো ॥ ভাঃ - ২৭18১ 
ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা দেবি নারদকে বলিয়াছিলেন, সেই ভগবান্‌ অনন্ত বীহাদের 
প্রতি দয়! প্রকাশ করেন, তাহারা যদি অকপটভাবে, সর্বপ্রকারে ভগবানের 
শ্রীপাদপন্পে শরণাগত হন, তবেই তাহারা অভি হুন্তর অজ্ঞান সাগরের পরপারে 
১০1১১--৪ 


২১৮ ভক্তি [ ২৫শ বৰ্ষ, ১*ম ও ১১শ সংখ্যা 











গমন করিতে পারেন, এবং পরংব্রহ্মের অনস্ত মহিমার বিষয়ও জানিতে পারেন। 
কুকুর ও শ্রগালের ভক্ষ্য অনিত্য দেহে তাহাদের “মামি ও আমীব” জ্ঞান জন্যে 
না অর্থাৎ সাহারা জড় দেহকেই চিন্ময় আত্মা জ্ঞান করেন না। 


তন্মাস্তারত সর্ব! ভগবাঁন্‌ হবিরীন্বরঃ । 
শ্রোতব্যঃ কীর্ডিভব্যশ্চ স্বর্্তব্যষ্চেচ্ছতাতয়ম্‌ ॥ ভা১--২৯1৫ 
পৃজ্যপাদ শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন হে রাজন্‌! 
রোগ-শোঁক-মৃত্যুভয়ময় সংসারে যে জীব অভয় হইতে বাঞ্চা করে, তাহার সকল 
ভয় নিবারণকা য়ী সর্বাতআ। ভগবান্‌ হরির নাম, রূপ, গুণ, স্বরূপ, লীলা শ্রবণ, কীর্তন 
ও স্মরণ করা কর্তব্য। 


ত্বং ভক্তি-যৌগ-পরিভাবিত হৃৎসরোজ- 
আসসে ক্রুতেক্ষিত পথে! নন নাথ পুংসাং। 
যদ্যদ্ধিয়ী ত উরুগায় বিভীবয়ন্তি 
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদহুগ্রহায় ৷ ভাঃ-- ৩1৯১২ 
প্রজাপতি ব্রহ্ম ভগবান্‌ হরিকে বলিয়াছিলেন, হে প্রভে! ! বেদাদি ভক্তি 
পান্ত অধ্যয়ন' করিলে মানবগণ তোমার পথ (অর্থাৎ তোমার নাম, রূপ, গুণ, 
লীলাতত্ব ) জানিতে পারেন সত্য, কিন্তু ভক্তিযোগ দ্বারা হৃদয়পদ্ম বিশুদ্ধ হইলেই 
সেই পবিত্র হৃদয় কমলে তুমি প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাক। হে প্রেমময়! তোমার 
দয়ার কথা অধিক কি বলিব, তোমার ভক্তগণ মন দ্বারা তোমার যে যে রূপ চিন্তা 
করেন তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে সেই সেই রূপ প্রকাশ করিয়াই 
দর্শন প্রদান করিয়া থাক । 
সভাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদে। 
ভবস্তি হৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তচজ্জোষণাদ শ্বপবৰ্গ-বন্ম নি 
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরহুক্রমিয্যতি ॥ ভাঃ--৩।২৫।২২ 
কপিলদেব বলিয়াছিলেন, আমার (ই্রাহরির) ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে 
জহরির নাম, রূপ, গুণ, লীল। সন্বন্ধীয় পরষানন্দদায়িনী কথা কীর্তিত হইয়া থাকে; 
হদয়ানন্দপ্রদ শ্রুতি সুখকর সেই সকল লীলা কথ! শ্রবণ এবং তদুপদিষ্ট পথের 
অনুগমন করিলে (অর্থাৎ পরংব্রনক্ম শীছরির গ্রীতিকর কর্ম্মানুটান ভগবত্তত্ব- 
জ্ঞানার্জন এবং জীভগবানকে এঁকাত্বিকী ভক্তি করিলে) নিত্য মুক্তত্বরূপ নিত্যা- 


জ্যৈষ্ঠ ও আযাঁট, ১৩৩৪ ] ভগবষ্তক্তির মাহা খ্য ২১৯ 











নন্দপ্রদ্দ ভগবান হরিতে ক্রমে শ্রদ্ধা বা অটল বিশ্বাস (১) রতি ও প্রেম ভক্তি প্রকাশ 
প্রাথ হইয়া থাকে । 

শ্রেমহতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিতে। 

ক্রিশ্রস্তি যে কেবলং বোধলক্ধছে । 

তেষামসৌ র্লেশল এব শিষ্যতে 

নান্যন্যথা স্থল তৃষাবধাতিনাম্‌ ৷ ভাঃ--১০1১৪।৪ 


প্রজাপতি ব্ৰহ্মা ভগবান শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন, হে সর্বব্যাপক ! যেসকল 
সাধক আপনাকে ( জগদীশ্বরকে ) ভক্তি না করিয়া কেবল পদাথ তন্বজ্ঞান অর্জন 
করিতেই যত করেন তুষ পেষণকারী জনের স্ায় তাহাদের কোন ফললাভ হয় না। 
পরস্থ পরিশ্রম মাত্রই সার হুইয়| থাঁকে। তাঁৎপর্ধয এই যে, যে প্রকার তৃষ পেফদ 
করিলে তওুল লাভ হয় না, সেই প্রকার পরমেশ্বরকে ভক্তি ন! করিলে পদার্থ 
ভত্বজ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞান সাধন ভক্তিযুক্ত হইলেই প্রকৃত তন্বজ্ঞান প্রকাশ 
করে। পরমেশ্বরে ভক্তিহীন ততজ্ঞানসাধক বিত্র সমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া 
কাণ্ডারীশূঞ্ত তরণীর স্তায় মোহসাগরে নিমগ্ন হন। প্রকৃত তন্বগ্জান সাধকও 
স্বীয় তজ্ঞানোপদেষ্টা শীগুরুদেবকে এবং সর্কজ্ঞান প্রবর্তক আদিগুরু সর্ব 
সর্বশক্তিমান বিশ্বত্রষ্টা বিখনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে কান্তিক ভক্তি করিয়া থাকেন। 
পরম ভাগবত মহাত্মাগণেরই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তন্বজ্ঞান লাভ হইয়! থাকে । 


তথাপি তে দেব পদ।শুজধয়ং 

প্রশ।দলেশান্ুগৃছিত এব ছি। 

জানাতিতত্বং ভগবন্মহিয়ে! 

ন চান্ত একোহপি চিরং বিচিন্বন্‌ ৷ ভা:--১1১৪1২৮ 
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(১) গুরু বেদান্ত বাঁক্যেষু বিশ্বানঃ শ্রদ্ধা” অর্থাৎ শ্রগুরুদেবের বাক্যে এবং 
বেদ, উপনিষদ, স্বতি, দর্শন ও পুরাণাদি ভগবদ্তুক্তি শাস্ত্রের বাক্যে অটল বিশ্বাসকে 
শান্ত্রকারগণ শ্রদ্ধা বলিয়াছেন। জ্ঞান ও ভগবস্তক্তি লাভ করিবার যেসকল 
সাধন বণিত হইয়াছে শ্রদ্ধাই সেই সকলের শুল। পইগুকদেবের এবং বেদাদি 
শাস্ত্রের বাক্য জভ্রান্ত বা যথার্থ, ষে সাধকের এইরূপ বিশ্বাস লাই, সেই সাধক 
কখনও শাস্ত্র বণিত ফললাভ করিবার জন্ত সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব 
তত্বজান অথবা ভগবন্থক্তি অর্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ সত্যবাদী, জ্ঞানী 
ভগবন্তক্ত গুরুদেবের বাক্যে এবং ত্য শান্তর বাকো বিশ্বাস করা 'আবগক । 





২২০ ভক্তি [২৫শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্য! 











হে দেব ! দিও আপনার মহিমা জগতে প্রকাশিতই রহিয়াছে তথাপি যে 
ব্যক্তি আপনার পদারবিন্দ যুগলের কৃপাকণা লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইয়াছেন 
কেবল তিনিই ওঁ অনস্ত মহিমার তত্ব কিছু কিছু জানিতে পারেন, আর যিনি 
গঁরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই তিনি চিরদিন অন্বেষণ রুরিলেও ( জ্ঞানলাভার্থ যত 
করিলেও ) জানিতে পারেন না। 
ময়ি ভক্তিহি ভূঙানামমৃতত্বায় কল্পতে। 
দিষ্টয| যদদাসীন্মৎস্নেছে! ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ভ1:--১1৮২।৩১ 
ভগবান শ্রীছরি গোপীগণকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের 
পরমানন্দ প্রদ মুক্তির কারণ ; অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম আছে 
ইহ! পরম মঙ্গলের বিষয়; যেহেতু এইরূপ প্রেম দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তা- 

দীশাদপেতন্ত বিপর্য্যয়ং স্বৃতিঃ ৷ 

তম্মায়য়াতে বুধ আভজেত্তং 

ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ভাঃ---১১1২৩৫ 

কোন কবি মহাত্মাজনক রাঞ্জাকে বলিয়াছিলেন, ছে রাজর্ষে। জগদীশ্বরের 

মায়! নিবন্ধন ভগবদ্ধহিম্ম,খ ব্যক্তির স্বীয় চিন্ময় স্বরূপের অর্থাৎ আত্মতত্বের অস্মরণ 
এবং দেহে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । এই দেহে আত্মজ্ঞান বশতঃই পরম্পর 
ভেদ বুদ্ধি ( এ শত্ৰু, এ মির এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধি) জন্মে । এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ 
বা ভেদ বুদ্ধি হইতেই ভয়, শোক, মোহাদি উপস্থিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞান প্রদান কর্ত। গুরুরূপ দেবতাতে আত্ম-সমর্পণ পূর্বক একান্ত ভক্তির 
সহিত মাঁয়াধীশ্বর পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন। একান্ত ভক্তির সহিত 
পরমেম্থরের উপাসনা ভিন্ন মায়ামুক্তির অন্য কোনও পন্থ বিদ্যমান নাই। 


মুখবাহ্রুপাদেভ্যঃ পুরুষস্তাশুমৈ; সহ । 
চত্বারে। জজ্জিবে ব্ণাগুগৈর্কিপ্রাদয়পৃথক্‌ ॥ 
য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাজ্ম প্রভবমীশ্বরম্‌ 
ন ভজস্ত্যবজানন্তি স্থানাদভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ভাঃ-_১১1৫।২-৩ 
পরম পুক্রব জগদীশ্বরের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদপদ্ম হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, ৫বশু, শুদ্র এই চারিবর্ণের মানব, ব্রহ্মচর্য্য, গার্থস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু এই 
আশ্রম চারিটার সহিত উৎপন্ন হইয়! গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত হুইয়।- 


জ্যৈষ্ঠ ও আঁধাঢ় ১৩৩৪ ] তগবস্তক্কির মাহাত্ম্য ২২১ 


ছেন। চতুর্কর্ণের মধ্যে যাহারা আত্মগ্রভব অর্থাৎ বিশ্বস্থষ্টি ও জীবস্থা্টয নিমিত্ত 
কারণ, বিশ্বপিতা পরমেশ্বরকে উপাসনা না করে অথব! জানিয়াও তুচ্ছ করে, 
তাহারা বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম হইতে পরির্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ, সরীস্থপ, মত্ত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি ভৃগাদি জীব জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়! 
থাকে। 








তক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্বা প্রিয়: সতাম্‌। 
ভক্তিঃ পুনাতিমন্্রিঠাশ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ভাঃ--১১/১৪।২৯ 
ভগবান আীহরি উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, একমার্জ শ্রদ্ধ! সমন্বিত ভক্তি দ্বারাই 
সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ আমাকে প্রিয় আত্মারূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার 
প্রতি নিষ্ঠ। ভক্তি চণ্ডালকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করে। 


যথায়িঃ স্থুসমিদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসিভন্মসাৎ। 
তথা মহ্ধিষয়াভক্কিকুদ্ধবৈনাং সি কৃৎনশঃ ॥ ভাই -১১1১৪ ১৮ 
ভগবান ্রীহরি উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, হে উদ্ধব। প্রদীপ্ত শিখা বিশিষ্ট অগ্রি 
যে প্রকার কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার প্রতি ভক্তিও জীবের পাতক- 
রাশি ভম্মদাৎ করিয়া থাকে । 


ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগে! যথা ভক্তিমমোর্জিতা ॥ ভাঃ--১১৷১৪৷২০ 
শ্রীহরি উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, হে উদ্ধব। আমার প্রতি উর্ক্দিতা ভক্তি 

(প্ৰেম ভক্তি) আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে, পাতঞ্জল দর্শন বণিত যম, 
নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য দর্শন বণিত প্রকৃতি পুরুষের বিবেক, স্বতি বর্ণিত 
ধৰ্ম্ম ( গাহগ্থ ধৰ্ম্ম ) স্বাধ্যায়--বেদ পাঠ ( বৰ্ধচারী ধর্ম) তপস্তা (খান প্রস্থ ধর্ম্ম ) 
এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস ধর্ম্ম ) ইহার কোন সাধনই আমাকে সে প্রকার বশীভূত 
করিতে পারে না। বস্তুতঃ মুক্তাত্মাগণের প্রাপ্য, প্রেমলক্ষণা ভাগবতী ভক্তি 
বণিত কর্ম, তপস্কা, টৈরাগা, আত্মানাজ্ঘ বিবেক জ্ঞানাদি অন্ত কোনও প্রকার 
সাধন ঘারাই প্রেমম্বরূপ ভগবান জগদীশ্বরকে সদাক্‌ প্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ন!। 
কর্ম, যোগ, জ্ঞান, তপ্ত! প্রতৃতি সাধন পূর্ণানন্দপ্রদ শ্রা€রিভক্তি লাভেরই বিভিন্ন 
উপায় সদৃশ । 


সমালোচন। 


গোৌড়ীয়-ব্ৈস্্ব্-ইতিহাস ।-বহ ভক্তি-গ্ৰন্থ সম্পাদক পণ্ডিত 
শক্ত মধুনুদন অধিকারী তত্ত্ববাচষ্পতি সঙ্কলিত এবং আলাটী শ্ীভক্তিগ্রতা কাঁধ্যা- 
লয় হইতে শ্রীঘুক্ত সুরেন্রমোহন বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজের 
মুলাট ২২ টাক! উৎকষ্ট বাধাঁন ২। টাক! । এই গ্রস্থখানি বৈষ্ণব বিকৃতির ২ম 
সংস্করণ বলিয়া লিখিত ৷ কিন্তু বৈষ্ণব বিবৃতির যে আকার ছিল বর্তমান আকার 
প্রায় তাহার ১* গুণ হইবে । তত্ববাচম্পতি মহাশয় বৈষ্ণব জগতের পরম হিতৈষী 
বন্ধু, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম মাত্রই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই তিনি 
সরল সহন ব্যাখ্যার লছিত প্রকাশ করিয়। আমিতেছেন, এমন বহু শ্রীগ্রন্থ তিনি 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে দিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও বিশেষ আবশ্কীয় 
গ্রন্থ এইবার দিলেন, এজন্ সম্প্রদায়ের সকলেই ইহার নিকট কৃতজ্ঞ । ভূমিকার 
মধ্যে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন-__ 

“বৈষ্ণবজাতি ধন্দোৎপহ্র জাতি, সুতরাং বৈষ্ণব ধন্দের সহিত এই জাতির 
সন্বন্ধ ওতঃ পোত ভাবে বিজড়িত। বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে হইলেও শুদ্ধ 
বৈষ্ণবগণ উমা প্রভুর শ্রীমুখোক্ত ‘তৃণাদপি সুনীচ” ও ‘অমানী’ হুইয়| মানদ 
হইবার উপদেশকে হৃদমে ধরিয়া আত্ম সম্মানলাভের প্রতিও গুদাসীন্ত প্রকাশ 
করিয়। থাকেন। ক্রমশঃ শিক্ষার অভাবে আত্ম সম্মান বোধশক্তি হারাইয়। ও 
সমাজের বন্ধন, শৈথিল্য প্রযুক্ত অবাধে আবর্জনা প্রবেশের ফলে বিশুদ্ধাচারী 
গৌড়াস্ত বৈদিক বৈষ্ণবজাতি হিন্দুদমাজের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াও দিন দিন 
কলুষিত হুইয়! স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।” ইত্যাদি বিষয় সনর্শন করিসা 
এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে পণ্ডিত ,মহাশয়ও নিজ জাতির ইতিহাস সঙ্কলন 
করিয়। দেবাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে, বৈষ্ণব জাতির গৌরব শাস্ত্রে কিরূপ 
বাণত আছে এবং উহাদের সামাজিক স্থান কোথায়। গ্রন্থথানি পাঠ করিলে 
সহজেই বুঝিতে পারা যায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উপসম্প্রদামী তারিক বীরাচারী 
বৈষ্ণবসংপ্রদায় হইতে গৌড়ান্ত বৈদিক বৈষ্ণবল্গাতি সমাজের পার্থক্য সুচীত 
করা। এবং গোৌড়ান্ত বৈষ্ণব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কর! । 

যদিও সকল স্থানে সকল প্রমাণ প্রয়োগ প্রাচীন গ্রন্থের সহিত মিল হয় না, 


টজান্ঠ ও আযাঁচ ১৩৩৪7 সমালৌচন! ২২৩ 
১১০০০ 
তথাপি গ্রস্থকারের পরিশ্রম ও অধ্যবশায় যথার্থই প্রসংশনীয় | সম্গরদায়ের 
সকলেই এখানি একবার আলোচন! করিয়া দেখিতে পারেন। পোৌঃ আলাটা 
জেল! হুগলী, শ্রীভক্তিপ্রভ কাধ্যানয়ে পাওয়া যাঁয়। 

জব োল্দ্র?মী" শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র সম্কলিত এবং ৫নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা, আগ্ডতোঁধ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত । মুনা ২১ ছুই টাক1। 
শরীবৃন্দাবনবাসী শ্রীলৌকনাঁথ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, প্ীলনাভন গোস্বামী, 
গরীরখুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শরজীব গোস্বামী, জীগোপাল ভট্ট গোষ্বামী ও শরীরবুনাখ 
দাস গোস্বামী এই দাত জন গোস্বামীর বিস্তৃত জীবন বৃত্তান্ত এই গ্রে 

লোচিভ হইয়াছে! 

নানাবিধ কুরুটি পুর্ণ উপন্যাস প্লাবিত এই বঙ্গদোশ এই ভাবের তক্তচরিস্তর ' 
সুরসাল ভাষায় যত প্রচার হয় ততই দেশের মঙগগ-_দেশবাঁসীর গঙ্গল। সতীশ 
বাবু উপযুক্ত লোক, তিনি যে ভাবে ভক্ত-সমাজে ভক্তি কথার প্রচারে ব্রতী 
হইয়াছেন তাহাতে সকলের নিকট তিনি ধন্তবাদার্থ। সংঙ্গেপে আমর! নানা 
স্থানে এই সপ্ত গোস্বামীর জীবনী দেখিয়াছি--সতীশবাবু সমস্ত খুটা নাটা 
সমালোচনা করিয়। নানাবিধ খঁতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিভূলি ভাধে 
প্রকাশের যথাসাধ্য যত্ব করিয়াছেন। তবে একেবারে যে ভ্রমশৃন্য হইয়াছে তাহা 
বল! যায় না। ম্থচতুর গ্রন্থকার ভূমিকার মধ্যে বলিয়াই রাখিয়াছেন--প্যে 
অনুভূতি ও ধ্যান ধারণা, যে হস্ষ দৃষ্টি ও শান সন্ধান বাতীত নির্কির্ন নৈষ্ঠিক 
তক্তগণের সংগোপিত চরিত্র প্রকটিত কর! যায় না, আমার তাহা নাই । সুতরাং 
আমি যতই সতর্ক ও সচেষ্ট থাকি না কেন, যতই সাধ্যাতীত ভাবে বিপুল 
পরিশ্রম বা গভীর সুল্মানুসন্ধান করি ন! কেন আমার লিখিত গ্রন্থে যে 
নানাবিধ বৈষ্ণবাপরাধ, লিদ্ধাস্ত বিরোধ ও রসাভাস থটিতে পায়ে ব! ঘটিয়াছে 
তাহ! কিছু মাত্র বিচিত্র নহে । তজ্জগ্ক আমি যুক্ত করে, সাশ্রুনেত্রে ও বিনীত 
বচনে সকল ভক্ত পাঠকের নিকট ফ্বৃপা ভিখারী ।* এই ত চাই, ভক্ত চরিত্র 
আলোচনা করিতে যাইয়া! নত্র ভাব না দেখালে যে মূলেই গোলমাল হইয়া 
যায়। বৈষ্ণব, সাহিত্যিক, প্রত্থতান্বিক ষিনি যে ভাবেরই হউন এই সপ্ত 
গোস্বামী পাঁঠ করিম! আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। গ্রস্থমধ্যে কয়েকখানি 
চিত্র দিয়! গ্রন্থের সৌন্দর্য বাড়িয়াছে। প্রকাশকের নিকট পাওয়! যায়। 

অবল্যাত-ন্হিতভ্তান্ম--শ্রীঘুক্ত শরচ্চন্্র বন্দোপাধ্যায় বিযচিত এবং 
ঢাক! বিক্রমপুর নয়ন! গ্রাম হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । পগ্রস্থখানিত্র 





২২৪ ভক্তি [২৫খবর্ষ, ১৭ম ও ১১শ সংখ্যা 








নাম গুনিয়| হয়ত অনেকের অন্তক্ধপ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু তাহা নয়, 
এখানি শ্রীশীহরিভক্তি রসাত্বক দর্শন শাস্ত্র অর্থাৎ ইহাতে বিজ্ঞানের জটিলত। 
নাই। গোস্বামীগণ তাহাদিগের গ্রন্থে শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী লীল! কথ! যে 
সকল মধুর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই অতি নিপুন ভাবে গ্রন্থকার 
আলোচন!। করিয়া ভক্ত-সমাজে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, ভাব, 
ভাঁষা সমস্তই চমকার। বহু জ্ঞাতব্য বিযয় গ্রন্থ-মধ্যে সংযোঞ্জিত হইয়াছে । 
আমর! নখুনা স্বরূপ 'ভগবন্তঞ্জির মাহাত্ম্য” নামক প্রবন্ধটি বর্তমান সংখ্যায় 
উদ্ধত করিঘা দিলাম। অন্যাগুলিতে দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ থার! আলোচ্য বিষয় 
সকল সর্বসাধারণের বোধগম্য কর! হইয়াছে আমর! ধর্মপিপান্থু জনগণকে 
রন্থথ।নি পাঠ করিতে অনুরোধ করি গ্রস্থকরের নিকট পাওয়া যাঁয়। 


অম-সংশো ধন 


গত বৈশাখ মাসের ভক্তিতে “বৈষ্ণবব্রত-তালিকা” ছাপ! হইয়াছে, উহাতে 
এবং ‘ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল’ হইতে যে পৃথক ব্রত-তালিকা প্রকাশ হইয়াছে দুইটীতেই 
২৫এ শ্রাবণ বুধবার একাদশী লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু এটী ২৪এ শ্রাবণ মঙ্গলবার 
হুইবে। সম্হদয় পাঠকশণ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। ( ভক্তি-সম্পাদক ) 


আমাদের কথা! 


বিগত ছইমাঁল যাবৎ নান! প্রকার দৈবদুর্কিপাকে যথাসময়ে ভক্তি পাঁঠক- 
গণের জ্রীকরে প্রদান করিতে পারি নাই। বর্তমানে মঙ্গলময় শীভগবানের কৃপায় 
পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে কাগজ চলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, আশা করি ভবিষ্যতে 
আর এন্সপ গোলযোগ হইবে ন|। 

আগামী শ্রাবণ মাসে বর্তমান ২৫শ বর্ষ শেষ হইবে। ভাদ্র মাস হইতে ২৬শ বর্ষ 
আরম্ভ হইবে। আমরা পূর্ব হইতেই সহৃদয় গ্রাহকগণকে জানাইয়া রাখি যে, নিজ 
নিজ দেয় বার্ষিক নৃল্) মনিজডারে পাঁঠাইলেই সুবিধ!| হইবে। ভিঃ পিতে কিছু 
বেশী খরচ পড়ে, আর যথাসময় পত্রিক। পাইবার পক্ষেও গোল হয়। আশ! করি 
নিজ নিজ সুবিধামত ব্যবস্থা করিয়া আপনাদের আদরের ভক্তিকে রক্ষা করিতে 
সকলেই যত্ম করিবেন। ( ভক্তি-সম্পাদক ) 


কীর্নীয় সদদাহরিঃ ১৩ 


এক নিবেদন তোরে, . নয়নে দেখিবে যারে, 
কপা করি লঙয়াইবে নাম ॥ 
কৃত পাপী ছরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর, 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়, 
মুখে ষেন হরিনাম লয় ॥ 
(শ্রগৌরপদ-তরঙিনী ৫তঃ ৫ উঃ ৬পদ ) 
বন্দ ভক্ত অবতার, অধেত আচার্ধা ধার, 
হুঙ্কারে চৈতন্য অবতীর্ণ ৷ 
হরিনামামৃত দানে, ভাসাইল জগজনে, 
সকল বাঞ্ছিত কৈলা পুর্ণ ৷ 
( ভজীবৃনীবন লীলামৃত, মঙ্গলাঁচরপ,) 
পরম ভাগবত গ্রীগ্রেমানন্দ দাস বলিয়াছেন £_ 
দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ড প্রাণে ন! মারিল কারে। 
হয়িনাম দিম! হৃদয় শোধিল ষাঁচি গিয়। ঘরে ঘরে ॥ 
ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত যে প্রেম, ভুবনে ফেলিল ডালি । 
কাঙ্গালে পাইয়া! খাইল নাচিয়। বাজাইয়া করভালি ॥ 


( শ্রীমনঃ শিক্ষা 
শ্রীমন্মহা প্রভু ভক্তগণকে বলিয়াছেন £-_ 
ঘরে ঘরে হরিনাম করহ প্রচার । 
চগ্ডালাদি জাতি কিছু ন! করি বিচার ॥ 
( সন্বীর্তন যজ্ঞ ) 
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। 


অভিমান শুন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 


১৪ কীর্তনীঘঃ সঙ্গাহরিঃ 


চণ্ডাল পতিত জনের ঘরে ঘরে যাইয়।। 
হরিনাম মহামন্ত্র দিছেন বিলাই| ॥ 
( প্ামূত সমুদ্র, ঈগৌঃ পঃ তঃ ৬তঃ ১ উঃ ৫ পদ } 
শ্ীনবকৃষ্ণের ভ্রাত| কোদাই নাম বার । 
তার গুণ বণিবারে কি সাধ্য আমার ॥ 
প্রাতেঃ ও সায়াহে হরিদাসের মতন । 
উচচৈঃস্বরে হরিনাম করিত কীর্তন ॥ 
( অনব্কৃষ্ণ চরিত ) 
“গায় গোর! মধুর স্বরে 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥* 
( শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত গীতাবলী , 
বৈষ্ণব পদ্দকর্তী। শ্রীদেবকীনন্দনের একটী পদে আছে 


কলি কবলিত যত, জীব সব মুরছিও, 
নাহি মন্ত্র গুধধির তন্তু । 
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী, দেখি দুত সঞ্জাবনী, 


প্রকাশিল! হরিনাম মন্ত্র ॥ 
( শ্রীপদকল্পতরু ৪র্থ শাখা ২৯পঃ ২০৩১ পদ ) 


প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীগোবিন্দদাসের একটা পদের শেষাংশ 


হরে কৃষ্ণ হবে রাম, সঘনে বোলত, 
নৃতন কিশোর বয়েস। 

“গাবিন্দ দাস কহে, হাঁমুসে দেখল, 
সার্ববতৌমের মন্দিরে প্রবেশ ৷ 


( শ্ীগৌরপদ তগঙ্গিণী ৫ম ত: ৫উঃ ১ম পদ ) 


কীর্তনীয়ঃ সদাছরিঃ ১৫ 


ভ্রীমাধবী দানের একটা পদের শেষাংশ শুনুন £__ 

প্ীমন্মহাপ্রভু সন্তান গ্রহণের পরে পুরীধাঁমে অবস্থান কালে 
গীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ভজন্ত আীজগন্নাথ 
দেবের মন্দিরের 


সিংহ দুয়ারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া, 
ঈাড়াইল নিত্যানন্দ রায়। 
হরে কৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্গ্যাসীরে, 
লীলাচল বাসীরে সুধায় ॥ 
( শ্ৰীপদকল্পতরু, ৪র্থ শাঃ ২৭পঃ ২১৬৯ পদ ) 


বৈষ্ণব কবি প্রেমদাসের একটা পদ := 
লীলাচল পুরে গতায়াত করে, 
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী । 
তাহ। সৰা কাঁরে, কান্দিয়া সুধায়, 
যঠ নবদ্বীপ বাদী ॥ 
তোমরা কি এক সরনাসী দেখিয়াছ ? 
কৃষ্ণ চৈতন্ত, যাহার নাম, 
তাঁরে কি ভেটিয়াছ? 
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, 
খিনি তন্ত খানি গোরা। 
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সধনে, 
নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 
কখন হাসন, কখন রোদন, 
কখন আছাড় খায়। 


১৮ কীর্তনীয়ঃ দদাহরিঃ 


সখা! মধ্যে কিছু নাম করিবে কার্ন। 
তাহে সর্কে্িয় শ্ুর্তি আনন্দ নন ॥ 
(শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ১৫শ পঃ ) 
শীমন্মহা প্রভূ বংশীবদনের নিকট বলিয়াছিলেন ঃ_ 
যে কার্ধ্য লাগিয়া হেথা লইন্ু জনম । 
সকগি ত জান তুমি শ্রীবংশীবদন ৷ 
সন্নাসী হইয়া আমি দেশে দেশে যাব। 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনেতে গাব ॥ 
(জীবংশী শিক্ষা ১ম উই ৯ পৃঃ) 
যিনি দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সত্যভাম! ছিলেন, তিনিই 
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুব পরম প্রিয় পাধদ শ্রীপাদ জগদানন্দ 
পঞ্িতরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বলিয়াছেন := 
গৌর জন সঙ্গকর গৌরাঙ্গ বলিয়া। 
হরে কৃ নাম বল লাঁচিয়া নাচিয়া ॥ 
অচিরে পাইবে ভাই প্রেম মহাঁধন্‌। 
যাহা বিলাইতে প্রহুর নদে আগমন | 
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত ‘সকলের পক্ষে নাম’ ১৮ পৃঃ ) 


অতিথি বৈষ্ণব সঙ্গে, হরে কৃষ্ণ নাম রঙ্গে 
শ্রদ্ধা কার কর সঙ্ধীর্্তন | 
শুনিয়। নামের ধ্বনি, পণ্ড পক্ষী আদি প্রাণী 


মুক্ত হোক্‌ ভবের বন্ধন ॥ 
( অতিথি সেবা 'গ্ৰন্থকারের নিবেদন! ) 
নামাচার্য্য ভপাদ হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনে লিখিত 
আছে: 


কীর্তনীয়ঃ সদ্বাহরিঃ ১৯ 


হরিদাস যবে লিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা। 
বেনাপোলের বন মধ্যে কিছু দিন রহিল! ! 
নির্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন। 
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন ॥ 
(গচৈতন্ত চরিওা মুত অঃ ৩৯৮-৯৯ কঃ) 


শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুর সর্বদাই টচ্ছে:স্বরে শ্রীগ্ীহরিনাম মহা 
মন্ত্র কীর্তন করিতেন, উহা শুনিয়। যশোহর জেলার হরিনদী 
গ্রাম নিবাসী কোন দুর্জন ত্রাহ্মণ বলিয়া ছিলেন £- 


ওহে হরিদ্ান একি ব্যবহার তোমার । 
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার ৷ 
মনে মনে জপিবা যে এই ধৰ্ম্ম হয়। 
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাদ্ধে কয়? 
কার শিক্ষা হরিদাস ডাকিয়া লইতে । 
এই ত পণ্ডিত সভা বুঝাহ ইহাতে ॥ 


‘ব্রাহ্মণের এইরূপ কটুক্তি শুনিয়া, 
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ব । 
তোমরাত জান হরি নামের মাহাত্য ৷ 
উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়। 
দোষ না কহে শানে গুণ সে নির্ণয় ॥ 
পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে ন! পারে। 
শুনিলে সে হরিনাম তারা সবে তরে ॥ 
জপিলে সে হরিনাম আপনি সে তরে। 
উচ্চ সঙ্কীর্তনে পর উপকার করে ॥ 


২* কীতনীয়ঃ সদাহরিঃ 
নারদায় পুরাণে ভক্তরাজ জীপ্রহলাদ মহাশয় বলিয়াছেন £-_ 


জপতে! হরিনামানি স্থানে শত গুণাধিকঃ। 
আত্মানাঞ্চ পুনাতু/চ্চৈর্জপন্‌ শ্রোতৃন্‌ পুনাতি চ॥ 
জপকর্তী হৈতে উচ্চ সন্কীর্তনকারী । 
শত গুণাধিক ফল পুর[ণেতে ধরি ৷ 
গুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ । 
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ! 
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ নক্কীর্ন | 
জন্থ মাত্র গুনিয়াই পায় বিমোচন ৷ 
জিহবা পাইয়! নর বিলে মর্ধ প্রাণী । 
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি ॥ 
ব্যর্থ জন্ম ইহার! নিম্তরে যাঁহা হৈতে । 
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম করিতে? 
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ । 
কেহ বা পোষণ করে সহতেক জন ॥ 
ইহাতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে । 
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সন্কীর্তনে ॥ 


( শ্রীচৈতস্ত ভাগবত আঃ ১৬ পঃ) 


হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ছাত্রিংশ অক্ষর নাম, 
সদ! জপ গাও উচ্চৈঃস্বরে । ্‌ 
নিতাই হ'য়ে কাণ্ডারী, না লইয়। টাক! কড়ি, 
বিনা মূল্যে দিবে পার করে ॥ 
( শ্রীহরিনাম মহা মন্ত্র) 


কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ২১ 


প্রীমন্ধপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :_ 
হরেকুকেত্যুচ্চৈঃ স্ুরিত রসনো নাম গণনা । 
কৃত গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসুত্রোচ্ছল ক রঃ । 
বিশালাক্ষে দীর্ঘার্থল যুগল থেলাঞ্চিত তুজঃ 
স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যান্ততি পদম্‌ ॥ 
( স্তবমাল! ১ম শুব চৈতস্তাষ্টক ৫ম শ্লোক) 


উচ্চস্বরে হরে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ করিতে করিতে ধাহার 
জিহব! নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত 
গ্রন্থি কৃত কটি সুত্র যাহার বাম হস্তে শোভিত, বিশাল নয়ন ও 
আলানুলদিত ভুজ সেই শীচৈতন্ত মহাপ্রভু কি আমাকে দেখা 
দিবেন? 


শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন: 
নিজনত্বে গৌড়ীর়ান জগতি পরিগৃষ্থ প্রভুরিমান্‌ 
হরে ক্রষ্ণত্যেবং গগন বিধিনা কীর্তয়তোভোঃ। 
ইতি প্রায়াং শিক্ষ/ জনক ইহত্যেভাঃ পরিদশন্‌ 
শচীন্ুন্থ কিংমে নয়ন সরসীং যান্ততি পুনঃ ॥ 
( স্তবাবলী ) 


যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতীতলে জগৌড়দেশবানীগণকে 
বমাপনার করিয়া লইয়া গগন বিধি অন্ুলারে (সংখ্যা ঠিক রাধিয়া ) 
হরে রুষ্াদি যোড়শ নাম সকলে কীর্তন কর এই বলিয়া জনকের 
স্তায় তাহাদ্গিকে আদেশ করিয়া ছিলেন দেই জীশচীনন্দন 
পুনর্বার কি আমার নয়ন পথের পথিক হুইন্নে অর্থাৎ তাহাকে 
কি সেইয়পে আবার দর্শন করিতে পারিব? 


২২ কীর্ভনীয়ঃ সদাহরিঃ 


মহাপগ্ডিত পরম গৌরভক্ত যতিরাজ শ্রীপার্দ প্রবোধানন্দ সরস্বতী 
প্রভু বলিয়াছেন £-_ 
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্‌ 
মহাশ্চার্য্য নামাবলী দিদ্ধ মন্রান্‌ । 
কপ! মূর্তি চৈতন্ত মে বোপ গীতান্‌ 
কদাভ্যন্ত বৃন্দাবনে স্ত1ং কৃতীর্ঘঃ ॥ 
(শ্রীবৃন্দাবন শতক ১ম শতক ৮৯ শ্লোক ) 
শ্রীচৈতন্ঠ মহাপ্রভু সকল নামের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য শত্তি শালী 
সর্ধ দিদ্ধিপ্রদ যে হরে কৃষ্ নাম মহাঁমন্ত্র স্বয়ং গান করিয়! সৰ্ব 
জীবকে উহা গান করিতে শ্ক্ষ! দিয়া ছিলেন, কবে আমি শ্রীধাঁম 
বৃন্দাবনে বলিয়। উচ্চস্বরে লেই আীহরিনাম মহামন্ত্র গাঁন করিয়! 
কৃতার্থ হইব । 
যিনি পুর্বে দেবডাদিগের গুরু বৃহস্পতি নামে বিখ্যাত ছিলেন, 
এই কলিযুগে তিনি বিষ্ভানগরের বিখ্যাত পণ্ডিত শীযহেশ্বর 
বিশারদেব পুত্র ভুবন বিজয়ী পণ্ডিত কেশরী ভাগবতোত্তম প্রীপাদ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীমন্মহা প্রভু 
তাহাকে কৃপ। করিয়া য?ভূঙ্গ গৌবাঙ্গ রূপে দর্শন দিয়া ছিলেন। 
তিন বলিয়াছেন: 
বিষন্ন চিত্তান্‌ কলি ঘোর ভীতান 
সংবাক্ষা গৌর হরিনাম মন্তরং ৷ 
স্বয়ং দদে। ভক্ত জনান্‌ স্মাদিনৎ ! 
কুরুস্ব সঙ্ধার্ন নুতা বাগ্ঘম্‌ ॥ 
( আঁচৈতন্ত শতক ৬৪ শ্লোক ) 
গ্রাগৌরাঁঙ্গ মহাপ্রভু কলিঘোব ভয়ে ভীত এবং অতি বিষ 


কীর্নীষ্বঃ সদাহুরিঃ ২৩ 


চিত্ত জীবগণকে দর্শন করতঃ তাহাদিগকে শ্রীহরি নাম মহামন্্ 
দান করিয়া উহা! সম্যক্‌ হপে খোল বাদ্ধাদি সহকারে নৃত্য করিতে 
করিঠে সঙ্কীর্তন করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। আমাদেরও 
সেইরপে শ্রীহরি নাম মহামন কীর্তন কব! কর্তব্য । 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে বলিয়া ছিলেন £-_. 
গাত্ব৷ চ মম নামানিনর্ভয়েন্সম সন্নিধেোঁ। 
ইদং ব্রবীমিতে নত্যং প্রীতোহহং তেনচাজ্জুন। 
গীত্বা চ মম নামানি রুদস্তি মম শযিধো | 
তেষাং মহং পরিক্রীতো নাপ্ত কৃতে জনার্দনঃ ॥ 
( শীহরিভক্তি বিলাস ১১/২৩১ সংখ্যা আদিপুরাঁণ বাক্য ) 
হে অঞ্জন! যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সন্মুখে 
নৃত্য করিয়া থাকেন আমি তাহাদের প্রতি গীত হইয়া থাকি । 
যাহারা আমার নমক্ষে আমার নাম গান করিতে করিতে রোদন 
করিয়! থাকেন আমি তাহাদেরই বশীভূত হইয়া থাকি । অন্তু 
কেহ অন্ত কোন প্রকারে আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। 


প্রভাতে চাদ্ধ রাত্রেচ মধ্যাহ্ছে দিবস ক্ষয়ে । 
কীর্তরস্তি হবি যে বৈ ন তেযামন্ত সাধনম্‌ । 
(শ্রীহরিভক্কি বিলাস । 
প্রাতে, অর্ধরাতে ও দিবস শেষে যে ব্যক্তি শহুরিনাম 
( মহামন্ত্ৰ ) কীর্তন করেন তীহার আর কোন সাধনের প্রয়োজন 
হয় ন!। 
জগদ্গুরু উশ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর শযুখের আদেশ যথা: 
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ। 
কফ নাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ৷ 


২৪ 


কীর্তনীয়ং সদাহরিঃ 


হরে কষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ হরে হয়ে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হয়ে ॥ 
শুভু বলে ক্হিলম্‌ এই মহমৈঙ্ক । 
ইহা! গিয়। জপ সবে করিয়| নির্বন্ধ ॥ 
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। 
সর্ক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ! 
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়!। 
কীর্তন করিও সবে হাতে তালি দিয়! ॥ 
( শ্রীচৈন্তন্ত ভাগবত মধ্য ২৩।৭৫--৭৯ কঃ ) 
নাম বিন! কলি কালে নাহি আর ধর্খ। 
সর্ব মন্ত সার লাম এই শান্তর মৰ্ম্ম ৷ 
( শ্রীচৈতন্ত চরিতামুত, আঃ ৭1৭8 কঃ ) 
দীক্ষা, পূবশ্চর্যা, বিধি অপেক্ষা ন ববে ( 
জিহবা! প্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥ 
( শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মধ্য ১৫1১৯৭--১*৮ ক?) 
কুবুদ্ধি ছাড়িয়। কর শ্রবণ কীর্তন। 
অচিরাতে পাবে তবে ফষ্ণ প্রেমধন্‌ ৷ 
( ভীচৈতন্ত চরিতামৃত অন্ত্য ৪1৬৫ কঃ) 
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। 
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া ভার এই দেশ ॥ 
( শ্ীচৈতন্ত চরিতামৃত) মধ্য ৭১২৮ কঃ) 
পৃথিবী পধ্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম । 
সর্ধঞ্জ প্রচার হইবে মোর নাম | 
( শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, অন্ত্য ৪1১২৩ ক?) 


ফীর্থনীয়: সদানুরি: ২৫ 


ভারত ৃঙগিত্তে হৈল মনুষ্য জন্ম যার । 
লনম সার্থক কর কয়ি পর উপকার ॥ 
জীবের পক্ষে মুহা জন্ম অতি ছক্ভ। আবার পুণ্যসভৃষি 
ভারতবর্ষে মনুধ্য জন্ম গ্রহণ করা তাহা অপেক্ষাও অভি প্থন্থ্্ক ৷ 
কেন নাঃ 
শত জন্মতপঃ পূতো জন্মেদং ভারতে ভবেখে। 
করোভি সফলং জন্ম শ্রুতা হরি কথামৃতম্‌ ॥ 
( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণ, জীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ১1৩২ প্লোক ) 
“মানবগণ শত জন্মের তপস্যা! হারা পবিত্রতা লাভ করতঃ 
ভারতবর্ধে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরি কথামৃত আবণ 
কীর্তন করিয়া সেই জন্ম সফল করাই মা যের কর্তব্য ।, 
পর শকে যার পর লাই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনাম মহামন 
বুঝায় । দ্বিতীয় পর বলিতে আমি ভিন্ন মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি 
সকল জীবই বুঝায় । অতএব যাহারা এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে 
মনুষ্য জন্ম পাঁড করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীহরিনাম মহামগ্র কীর্তন 
করিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করেন তীাহারাই লর্কশ্রেষ্ট পরোপকারী । 
ষঠ্ঠাহাদেরই সুদুর ভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করা সার্থক। তাহাগাই 
ধন্তাঁতি ধন্ত ! 
শীমদ্রপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন ঃ_ 
গরীচৈতন্ত মুখোগ্দীণ। হরে কৃষেতি বর্ণকাঃ। 
মজ্জয়্তো জগৎ প্রেমি বিজয়ন্ডাং তদাহবরা ॥ 
( শ্রীলধু ভাগবতামৃত, শ্ীরুষণমৃত, ৪ প্লোক )' 
জীচৈতস্ক মুখোদগীণ, হরে কৃষ্ণ আদি বর্ণ, 
যোল নাম দ্বাত্রংশ অক্ষর । 


৬ 
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এই নাম রগার্শবে ক্টামাইল পর্ব ভাবে, 
শচীনুত জ্ীগোর সুন্দর ॥ 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জগত তারক নাম 
বিনে গতি নাই নাই লাই? 

আনলে হ'বাছ তুলি, কোটা কোটী কে মিলি, 
সর্বক্ষণ নাম গাও ভাই ॥ 

ভুপরিজ্মা করি, দেশ নগরাদি ঘুরি, 
গিয়া সর্বজীব দ্বারে দ্বারে । 

পর উপকার তরে, নাম গেয়ে উচ্চৈংশ্বরে, 
শুলাইয়া তরাও সবারে ॥ 

নর বিনে প্রাণী ঘার!, রলন। পাইয়1 তারা, 
বলিবারে নারে হরিনাম । 

হরে কৃষ্ণ নাম দিয়া, ত।' সবারে নিস্তাঁরিয়া, 
অন্তে ল’ভ শ্রীগোলক ধাম ॥ 

শান্তর সাধুজন বাক্য, এ ছুয়ে করিয়ে একা, 
যদি ভাই নিজ ছিত ৮াও। 

ছাড়িয়া নৃতন মতে, গৌর প্রঙ্গশ্িত শে, 
তন, হবে কুস্মও নাহ্ম গাও 

নবকৃষগশ্রমে বসি, চিন্তি গুরু পদশশি, 
নবদ্বীপ ভকতি ভূষণ । 

বৈষ্ণবাজ্ঞা শিরে ধরি, কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ, 
জীব হিতে কৈহু সন্ধলন ৷ 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, যেই জপে এই নাম, 
সদ! নাচে গায় বাহু তুলি । 

নবন্বীপ চন্রদাস, "জন্মে জন্মে করে আশ, 
তাহার উচ্ছিষ্ট পদধূলি ॥ 





সম্পূর্ণ । 
“সী শী কৃষ্ণ-চৈতন্য-চন্দ্াৰ্পপনত্ৰ ।” 


ভূমিক! 


কলিপাবনাবতার জীনগৌরাঙ্গমছাপ্রভুর অমুখে।চ্চারিত 
শরীীহরি নাম্‌ মহাষজ্রের জপ ও কীর্তন বহুদিন হইতেই শ্রীগৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-সমাজে চলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় 
এই যে 
কালঃ কলির্বলিনইন্জিয় বৈরিবর্গাঠ 
গ্রীভক্রিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদধঃ। 
(শ্রচৈতনচন্দ্রামৃত, ৪৯ শ্লোক ) 
কাল কলিজীবের ইল্লিয় সমূহ অত্যন্ত বলবান হওয়ায় তাহার! 
শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব সেবা ছাড়িয়। নিজে ভোক্তা সাজিয়া জড়েজিয় 
পেবায় নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রদশিত বিশুদ্ধ ভক্তিপথও আজ 
কোটি কোট কণ্টকে রুদ্ধ হুইয়! পড়িয়াছে। এন্ড আউল, বাউল, 
কর্থাতজ1, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখিভেকি, গৌরাগ- 
নাগরা গ্স্ভৃতি কল্পিত মতব।দ,গণ শ্ুগ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপা, 
উহ! কীর্নীয় নহে বলিয়! ভক্তি শাঞ্্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ‘অন্ধে- 
নৈবনীয়মান যথান্ধ/ (মুগওকোপনিষদ ১1৩১৮) বডির জার 
শ্র্রীহরিনাম মহামন্ত্র ভজনয়প কীর্ভনে বাঁধ দিয়া কুপথরূপ 
কুপেতে নিমজ্জিত করিতেছেন। 
শ্ীঙীহরিপাম মহামন্ত্র বর্তমান কালের কোন ব্যক্তি বিশেষের 
রচিত পদ নহে এবং উচ্ভাই যে কল্ষিগের যুগধর্ম্ম শীতারক এন্ধ 
হরিনাম বলিয়া কীর্তৃনীয়, বেদ পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 
বর্তমান হুগের শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষধগণের রচিত বছ ভি গরপ্থ্েও 


oy 


তাঁহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নব্য মতবাদীগ 
ইহরিনম মহা মন্ত্রের বদলে কীর্তনের জন্তু যে সকল প্দ প্রচার 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, বেদ পুরাণাদি- প্রাচীন শাস্ত্রের কথা 
দুরে থাক্‌ ব্থম!ন যুগের বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রচিত কোন 
ভক্তি গ্রস্থেও ওঁ সকল পদের কোন উল্লেখ নাহ । সুতরাং কখনও 
প্র সকল মনঃ কল্পিত পদ গৌড়ীয় বৈষণবগণের বীর্তনীয় নছে। 
ষখা:-_ রস 

গোর! বলে আমার মত করহ চরিত । 

আমারঞ্মাজ। পালন কর চাহ বদি হিত ॥ 

গোরার আমি গোরার আমনি মুখে বলিলে না চলে। 

গোরার আচার গোঁরাব বিচার লইলে ফল ফলে ॥ 

লেক দেখান গোর! ভজ! তিলক মাজ্জ ধরি। 

গোপনেতে অত্যাচার গোরাধ’রে চুরি ॥ 

অধঃপতন হবে তাই কৈলে কুটি-নাটা। 

নাম অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটী ॥ 

( শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রণীত শ্রপ্রেমবিবর্ত ) 
“মহাজনো যেন গত স পন্থা)” 

(মহাভারত, বঃ পঃ ৩৩১১১৭ শ্লোক ) 
হঁহাজনের যেই পথ, তাথে হৰ অনুগত, 
পূর্বাপর করিয়। বিচার । 

( শপ্রেমভক্ভিচন্ত্িকা, ১৪ কঃ) 
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্ততদেবেতরে! জনা: । 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকত্তদন্ু বর্ততে ॥ 
( শ্রামন্তগব্গগীতা, ৩২১ শ্লোক ) 


de 


হে অর্জুন! এ জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন ইতর 
ব্যক্তিগণও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে । তিনি যাহ! প্রমাণ 
করেন অন্তান্ত লোকেও তাহারই অনুবন্তি হয়। 


‘আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়!” 
এই জন্ই শ্রাগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
‘আপনি আচরি ধৰ্ম্ম জীবেরে শিখায় । 
যঃ শান্ত্রবিধি মুৎস্থঞ্জয বর্তুতে কাম চারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন সুধং ন পরং গতিম্‌ ॥ 
( শ্রমন্তগবাগীতা, ১৬২৩ শ্লোক ) 


যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিভ্যাগ করিয়া সেচ্ছাচার কা্য্যে প্রবৃত্ত 
হয় সে দিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না এবং পরমা গতি 
অর্থাৎ অভগবানেন্ন পাদপদ্মও লাজ করিতে পাকে না। এক্ষণে 
ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিব্দেন এই যে, তাহার! 
এই ক্ষুত্র গ্রন্থথানি নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন 
যে--সাচ্চ। কহেত মারে লাঠঠ| ঝুঠা জগত ভুলায়।* তাই বলি 
লাধু সাবধান! সাধু সাবধান !! ফের কহি কর অবধান! 11 
শ্রী হরিনাম মহা মন্ত্র কীর্তনই কলিবুগের যুগধ্ম্ম । অতএব 


বলে বলুক মন্দ গালি দেউক কেহ 
কিন্ব! খণ্ড খণ্ড করুক এ দেহ, 
তবু নদ! নাম উচ্চেস্বরে লহ, 
বৃথা গেল দিন এল রে শমন । 
সুধ! মাথা এই হরে কৃষ্ণ নাম, 
জপ কর আর গাও অবিশ্রাম, 


|e 


অন্তে লাভ হবে গুবৈকৃ্ ধাম, 
জর! মৃত্যু ভয় হবে নিবযরণ। 
নামক্নপে রাধা ভ্ীকফণ সহিত, 
হরে কৃষ্ণ নামে সদ! বিরাজিত, 
শুদ্ধ ভক্তে কূপ হেরে অবিরত, 
শ্রদ্ধা করি নাম ভজে যেই জন ॥ 
( ভ্রীহরিনাম কার্ডন ) 


উপসংহারে বক্তব্য এই হে--“ভক্রি* মাসিক পত্রিকার সম্পাদক 
ভক্তি শান্তে সুসপ্ডিত নক গাঁযক শীঘ্র দীনেশ্চন্্র ভক্তিনিধি 
গীতর্ব মহোদয়ের নিঃস্বার্থ যত্নে এই ভক্তি গ্রন্থধানি মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হুইল, সুতরাং আমি এই মহান্‌ উপকারের জন্তু পৃঞ্জনীয় 
ভক্তিনিধি মহোদয়ের নিকট চির.ক্কতজত! পাশে আবদ্ধ রহিলাম | 
এই কুত্তি গ্রনথধানির হার! গৌড়ীর ঠবফব-সহিত্যের 
কিন্বা ভক্ত পাঠক পাঁঠিকাগণের কিঞ্চিন্নাত্র উপকার সাধিত হইলেই 
আমার শ্রম স্বার্থক জান করিব। নিবেদনমিতি-_ 


্ীচিতস্তাষ ৪৪১ > 
কোদালধোয়া ব্চব-জনাঙ্গুগত দাস 


“শ্/ন বক্রম্ম্া শর ম” | ভ্রীনবৰীপচন্দ্র ভক্তিভূষণ ৷ 
পোঃ বাকাল--বরিশাঁল। 











১২শ সংখ্যা! 


২৫শ বর্ষ কি শ্রাবণ 
] তু { ১৩৩৪ 








“ভক্তি্ভগবতঃ সেব! ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দরপ! চ ভক্তির্তক্রন্ত জীবনম্‌ ॥” 


প্র এ 


শ্ীক্বীগৌর-ঝুলন। 


( ইমন বা কামোদ ) 


দেখ দেখ ঝুনভ গৌর কিশোর । 
স্থরধূনীতীরে গদাধর সঙ্গহি চাদ রজনী উদ্লোর। 
শাঙণ মাস গগনে ঘন গঞ্ধজন নলপতি দামিনী মাল। 
বরখত বারি পবন মুছ মন্দহি গরজত রঙ্গ বিশাল ॥ 
বিবিধ স্ুরঙ্গ রচতহি দোঁল। খচিত কুন্ুমচয় দাষ। 
বটতক-ডাল্পে ডোর করি বন্ধন মালতী গুচ্ছ সুঠাম ॥ 
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর ঝুলন রঙ্গসরে ভাস। 
সহচর মেলি দোঁলায়ত মৃদু মৃত দোল! ধরিয়া! হৌপাশ। 
বাজত মৃদঙ্গ পৃরুবর়ন পা ওত সংকীর্তন পুররঙ্গ। 
নিত্যানন্দ শান্তিপুর-নায়ক হরিদাস ভীনিবাস সঙ্গ ॥ 
পুরুষোত্তম ন্ঞ্চয় আদি বরখত কুঙ্কুম চন্দন ফুল। 
উদ্ধব দাস নয়নে কব হেরব গৌর ছোয়ৰ অনুকূল ॥ 


আমর হজ 


ব্যথার ব্যথি। 
(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ রায় লিখিত ৷ ) 


ওগো, মোর দরদিয়।! 

হদয়-আসনে, বসায়ে তোমারে, 
পূজিব হে নাথ কি দয়া? 

কলুষ-বাতাসে, শুকায়ে গিয়াছে 
প্রীতির কুম্থমগ্ডলি, 

আন্‌ কাজে মাতি, তোমার অর্থ্য 
রচিতে গিয়াছি ভুলি। 

দ্ধ প্ৰাণে তাই, ভেটিডে তোমায় 
সরমে শিহরে হিয়া 

তুমি এস এস, হৃদি মাঝে বস 
(আমীর) সকল পূর্ণ করিয়া । 


মুক্তির পথে । 
(প্রীহুজ্জ প্রভাকর চক্রবর্তী, কাব্যনিধি লিখিত ) 


অধঃপতনের এমন একটা শ্রোত,আছে,. আর সে শ্রোতের টান এত প্রবল 
যে, একবার সে স্রোতে গ! ভাঙিয়ে দিলে আর উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে 
না। তবে যদি সেইরূপ কোন অধঃপতিত হতজগোর উপরে দৈবাৎ,  চির- 
সুন্দর জভগবাঁনের কৃপাকটাক্ষ পড়িভ হয়, তরে সে বিনা আয়াসে উদ্ধার লাভ 
করিতে পারে। যিনি--এমন পতিতেরউদ্ধায় কর্তা, হতভাগোর ভাগ্য বিধাতা, 
অদ্ধের পথ প্রদর্শক, দীনের সহায়, সেই পরম পুক্ষষটর মহিম! স্বীকার কর্তে চান 
না, তাদের জন্ত বাঞ্তবিকই বড় প্রাণ কাদে--বড় কষ্ট হয়!! 


শ্রাবণ, ১৩৩৪ ] মুক্তির পথে ২২৭ 


পুগুরীক ও অন্বরীষ এই হুইটী বন্ধুও পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে দিব্য 
মনের অগাধ তৃপ্তিতে ভেসে যাচ্ছিল, মনের কোথাও এতটুকু অশান্তির ধোঁয়! 
ছিল না। এত শাপ্তচিত্তে সৰ্কাস্তাকরণে পাপ করা কেউ কখনও দেখেনি। 
তাঁদের একজন ছিল ক্ষত্রিয় ও আর একজন ছিল ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেই বন্ধুযুগল এই 
চির প্রবর্তিত জাতের বাঁধনে থাকতে না পেরে একপাত্ধে আহার, একত্রে শয়ন, 
সবই অবাধে কর্ছিল। মন্ত পানে ও বেশ্যা সঙ্গে সদ! এতই বিভোর হ'য়ে থাকতো 
যে, জগতের কোন ঝঞ্চাট, কোন উপদ্রব তাদের মর্শ্ব স্পর্শ করতে পারত না। তার! 
ভেবেছিল--"আমর! যে সুখে মগ হয়ে আছি, এ ছাড়া আর কোন সুখ শান্তি 
থাকতে পারে না, এত তৃপ্চি আর কিছুতেই হইতে পারে না” 

এমনিভাবে দিনের পর দিনগুলি তাদের স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছিল। তারা! 
তখন রঙিন নেশায় বিভোর হয়ে যেদিকে চাইত সেই দিকই তাদের কাছে অভি 
সুন্দর রম্যোজ্খল বোধ হতো, কাজেই তারা ভেবেছিল-_"আমাদের বেছে 
নেওয়া এই পথটিই অতি সুন্দর--অতি সুখকর ।” 

এই মতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্পে তা'র! অগ্বিমুস্তি হ'য়ে উঠতো? তারা ভাবতে। 
এ আমাদের শাস্তিন্ুখ হরণ করতে এসেছে । ভারা প্রাণ ভরে আমোদ করে 
যাচ্ছিলো,_হিসাঁবের খাতায় জমা খরচের দিকে চেয়ে মোটেই দেখতো না 
যে,কত জম! আর থরচই বা কত। 


(২) 





যজ্ঞস্থলে যাজ্ঞিক বাহ্মণগণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে, সুশ্বরবধী বেদমন্্রের 
ধনী শুনে অবধি পুণ্ডরীক ও অন্থরীষ বন্ধুন্ম কেমন একটু অবাক হয়ে গেছে। 
তাদের অন্তরে বেশ একটু খটকা! লেগেছে কিন্তু মনের এই হুর্বলতা! উভয়েই 
পরস্পরের কাছে চেপে রেখেছে »_তবে পরস্পরের বিমর্ষ ভাব দেখে উভয়েই 
উভয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে। 

পুগ্ুরীক বল্‌্লে- _প্আচ্ছ। অন্থরীয়! এ দমণ্ড বৈদিক কাজ কর্ম্মগুলো তোমায় 
কি মনে হয়? ওটা নিছক তগ্ডামী, ন ওর ভিতর কিছু আছে?” 

অন্থরীষ বঙ্লে--প্কি জানি ভাই, আমিও বেশ বুঝতে পারছিনে । আমার 
মনে হ'তে! আমরা যা করি সেইটাই বুঝি সের! কাজ, তাতেই বোধ হয় সব পাওয়া 
যায়, কিন্ত এ উপবুাসী, তপোনিষ্ঠ, কৃচ্ছাচারি ব্রাঙ্মণগণের দেখে আমার মনে হচ্ছে 
সত্যিই কি ওরা তুল বুঝেছে? 





২২৮ ভক্তি [ ২৫শবর্ধ, ১২শ সংখ্য 


পুগুয়ীক বল্লে--ভাই তবে আমার একটা কথ! শোন, আমরা জীবনের 
অর্ধেক কাল যে কি ভাবে বায় কয়ে এসেছি তা বলবার নয়, এখন আমার ঠিক 
ধারণা হচ্ছে আমরা আচার ভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত কুক্রিয়া পরায়ণ হয়ে নিজেদের খে 
কি সর্ষনাশ করেছি তা বলতে পারি না। ভাই! একবার আমাদের জীবনের 
খতিয়ানের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত কর, দেখবে সেখানে কি বীভৎস চিত্রপূর্ণ কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করা আছে। একদিনও তো আগে ভাবিনি, যেদিন থেকে এ জীবনের 
জাল! আরম্ভ হবে, সেই তীব্র জালায় অস্থির হয়ে কার নিশগ্ধ শীতল চরণ-ছা মা-তলে 
আশ্রয় গ্রহণ করব। ওহো, কেন এতদিন ভাবিনি,-_যেদিন একট! বীভৎসতা 
মাথা কৃষ্ণ যবনিক! জীবনকে আবৃত করতে এগিয়ে আসবে /-যেদিন একট! 
প্রলয়ের খন কৃষ্ণ মেঘ তার সমস্ত বঞ্চা বাঁত্যা বিহ্যুৎ নিয়ে আমাদের মাথায় 
পড়বার জন্থ সদস্ত ₹ঙ্কারে আকাশ ভুবন কাঁপিয়ে ছুটে আসবে। সেদিন তাঁকে 
বাধ! দিতে কোথায় কি পাব? যেদিন বছি তপ্ত অনুতাপ আর হৃদয় ভরা 
আত্মন্নীনি আমাদিগকে দগ্ধ করবার জন্ত ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে হু হু করে ছুটে আঁসবে 
সেদিন কি দিয়ে তার অদম্য গতিরোধ করব, কেন আগে আমর! এ কথ 
ভাবিনি?” 

পুগ্তরীক আর স্থির থাকতে পারলে না, একট! প্রবল উচ্ছ্বাসে আত্মহারা 
ছয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। অন্বরীষ এতক্ষণ বাহজ্ঞান তিরোহিত হয়ে, শুধু 
কর্ণ নয় সমন্ত ইন্জিয় দিয়ে পুগুরীকের কথা শুন্ছিল হটাৎ পুগুরীকের চৈতন্ত লোপ 
হওয়াতে অধরীষ তাড়াতাড়ি তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে তার অন্থৃতীপ তথ্য 
রক্তিম বদনের দিকে চেয়ে বইল। আর তার অন্তর থেকে অজতঅধারে অশ্রুর 
ঢেউ বেয়ে এসে চোখের দ্বার দিয়ে কল্কল্‌ শব্দে বেরিয়ে যেতে লাগল। 











(৩) 


রাত্রি গভীর, চারিদিক নিশ্তন্ধ, কেবন্স মধ্যে মধ্যে দেবদারু গাছের শাখায় 
বাঁচামের সে1 সে শব্দ । প্রক্কৃতি গম্ভীরা । 

পুণ্ডরীক বল্‌্লে--“ভাই অন্বরীষ! তুমি কি এখন ঘুমুচ্ছ ?* 

অত্রীহ। ন! ভাই, ঘুমুইনি। একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছিলুম। 
ভাই, এতদিন থেকে আমর! যাকে সুখ বলে ধায়ণা করে এসেছিলুম,_ আজ 
জীবনের আগাগোড়ার কাহিনী স্মরণ করে ভাবছিলুম-্সেঁটা জীবনের নাকে 
দড়ী দিয়ে ধোরানো ছাড়া আর কিছুই নয়। 


শ্রাবণ, ১৬৩৪ ]: মুক্তির পথে ২২৯ 


গুগুরীক বল্লে--“আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দাও, তখন তোমাতে আমাতে 
যথেষ্ট সন্তাব ছিল গতা, কিন্তু শপথ করে বল দেখি--আমাদের মধ্যে খুব শু 
বিশ্বাস ছিল কি? 

অন্বরীধঘ। তা না থাকবার একটা কারণ আছে। তখন আমাদের ছজমেরই 
হৃদয় ছিল__পাষাণপ। তাই বুঝি দুখানি পাষাণে মিল হয় নি। এখন সেই পাষাণ 
গলে জলে পরিণত হচ্ছে, আর ত অবাধে মেশবার কোন বাধা নাই ভাই! 











# খা # # 


দুই বন্ধু যখন ব্ৰাহ্মণ সভার কাছে গিয়ে নিজেদের পাপ মুক্তির পদ্থার জহু- 
সন্ধান করছিল তখন সভাস্থ সমস্ত বাহ্মণগণ নীরব ছিলেন, - কারণ তীর! ভেবে 
পান্নি এদের পাপের যেক্প কাহিনী শোনা যাচ্ছে তাতে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত 
তৈরী হয়নি, যা দিয়ে এই দুটা অনুতাপ দগ্ধ পথিককে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব ।” 
এক বৈষ্ণব পণ্ডিত সে সভার সদন্ত ছিলেন, তিনি কাতর প্রাণে নিবেদন করিলেন, 
ও বাবস্থা দিলেন যে, *্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করে তত্রত্য সমুদ্র তীরবর্তী 
নীলাচল গুহাবাসী দারুময় শ্রীহরিকে দর্শন করলে ভার! এ পাপ হতে মুক্ত হতে 
পারে, নতুবা! অগ্ভ কোনও উপায় নাই” 

ফুই বন্ধুতেই (সই আজ্ঞা মাথ! পেতে নিলে । দুল্পনে অধীর চক্ষে ভোরের 
প্রতীক্ষায় অর্ধ রাত্রি থেকে জেগে বসে রইলো, ভোর হলেই তারা মুক্তির পথে 
যাত্রা করবে। শপুরুযোতম ক্ষেত্রে যাবার জন্তু তাঁদের প্রাণ তোল্পাড় করছে, 
হৃদয় আর কিছুতেই স্থির থাকছে না। ওগে! প্রভু ! তুমি যার প্রতি যখন সদয় 
হও--তথন যে তাঁকে পাগল করে দাও। তোমার স্মরণ, তোমার বাতাস সবই 
যে পাগল করা। ওগে।! তোমার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে দক্ষিণ থেকে বাতাস 
আলে, সেও যে তেমনি পাগল, আবার সেই দক্ষিণ ময়লানিল ধার গায়ে লাগে” 
নেও যে পাগল হয়ে যায় গে!। 

এ ছুটী দীন দর্শনার্থী তাই আজ পাগল হয়ে তোমার শ্রচরণ দর্শন উদ্দেশ 
মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়েছে। 


fg ) 
একে নিদারুণ পথ শ্রান্তি, তাঁর পর কয়েকদিন উপবাস, তার উপর জন্গুতাপের 


তুবানলে দবগ্ধীভূত দেছ লয়ে ছুই বন্ধু শ্রীহরিকে ডাকৃতে ভাকৃতে আজ তিন দিন 
হলো শীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পৌছেছে। তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেজদুয়ে 


২৩০ ভক্তি [২৫শ বধ, ১২শ সংখ্য! 


মৃত্যুর ঘন কৃষ্ণ যবনিক! দেখতে পাচ্ছিল, একটা হতাশার মোহময় কুঝটিকা 
তাঁদিকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। তার! ক্রমশঃই কোন অজান! 
দেশের দিকে যাবার জন্ত মনকে শক্ত করে তুলছিল। দু্গনে পরস্পরের গলা 
জড়িয়ে ধরে শীভগবানের নাম করে ব্যাকুল হয়ে কদছিল। এই ছুটা হতভাগা 
প্রাণীর উপর বিধাতার কি বজ্র কঠোর অভিসম্পাত। কত শত যাত্রী আসছে, 
প্রাণের পুজীভূত বেদন! শীভগবানের চরণে ঢেলে দিয়ে অপার শাস্তি সাগরে স্নান 
করে প্রীতি প্রফুল্ল আননে ঘরে ফিরে যাচ্ছে,স*এই ছুটা হতভাগ্য জীব ছাদের 
দিকে সজল নয়নে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। + * * 

অবসন্ন দেহে তারা ছুজনে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে গেছে, যদিও তাদের মন তখনও 
তাঁদিকে নিষ্কৃতি দেয় নি, সেই তন্ত্রার মধ্যেই তাঁদিকে হানাচ্ছিল-_-কী।দাচ্ছিল। 
কিন্তু বাইরে দেখে মনে হয় ছজনেই বেশ গাঁড নিদ্রায় নিপ্রিত হয়েছে। 

এমন সময়ে হঠাৎ পুগুরীক অবাক বিস্ময়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে কি ষেন 
একটা অলৌকিক জিনিযের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল । একটু পরে ধীরে ধীরে 
অঞ্ধরীষকে উঠালে, তারও তখন সেই অবস্থা । দুজনেই সেই অজ্ঞাত বস্তুর দিকে 
অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে, তাঁদের ছুজনেরই চক্ষু জলে ভারাকুল 
হয়ে এলো, জনের মাথ! সুয়ে পড়লো । পরক্ষণেই ছজনে অজ্ঞান হয়ে বাটীতে 


লুটিয়ে পড়লো । 





(৫) 

গত রাত্রিতে একটা! অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করে দুই বন্ধুর মনে এই বিশ্বাস 
হয়েছে প্ট্রাীভগবান তাদিকে একেবারেই শ্রীচরণ হ'তে দূরে ঠেলে ফেলেন নি।” 
তার! দুজনে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করতে 
লীগলো। সেই অভূতপূর্ব জ্যোতির আলোকপাতে তাঁদের হৃদয়কন্দরস্থিত 
ভামসয়াশি দূর হয়ে গেছে, এখন তাদের হৃদয় শ্রীভগবুক্তির আলোকসম্পা্ডে 
আলোকিত! তাদের প্রাণে কি ক্ফুত্তি। কি অপার আনন্দ! কি অসীম 
উৎসাহ !! ওগো দয়াময় আর্থলখা ! একট! তোমার বড় দোষ, তুমি সহজে 
কাকেও ধরা দাও না, কিন্ত একবার তোমার নাগাল ধরতে পারলে আর তা'র 
কাছ ছাঁড়। হয়ে দূরে যাও না। ধন্ত তোমার লীলাখেলা! 

ছুট ভক্ত এক সপ্তাহ কাল উপবাসে থেকে অবিশ্রাস্ত ডেকে ডেকে তোমার 
আন টলিয়েছে; এইবারে আর তাঁদিকে পায় কে ? এখন দেবতারা তাদের 
মাথায় লভ ধারায় পুষ্পবর্ষণ করবে, কিন্নুরীরা সপ্রস্থর মিলিয়ে তাঁদের অভিনন্দন 


শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) তারি সব ২৩১ 


সিডি জিরার TE SEEN রিটন জিত 
গাইবে,--মন্দাকিনী স্নিগ্ধ শীকর বিতরণ করে তাদের অঙ্গ সম্তাপ দূর করবে। 
& দেখ সমস্ত জগৎ আজ তোমার দয়াপ্রাধ ও জীব ছুটির দিকে নিনিমেষ নেজে 
চেয়ে আছে । তোমার বিন্দুমাত্র করুণ! যে লাভ করতে পেরেছে, ভ্রিজগতে 
সেই ধন্ত!! দে বাকৃশক্তিহীন হয়ে এ বাক্চাতুর্যের অধিকারী,- নে পঙ্গু 
হয়েও গিরি লঙ্ঘনে শক্তিশালী ! ছটা বন্ধু শ্রীভগবানের অপ্রত্যাশিত দয়! 
লাভ করে অজস্র ধারে রোদন করছে,--তার্দের তখন ভাব কি মধুর-কি 
প্রাণশপশী !! 

ওগে! প্রভু! একট! কথ! বলবে কি} আমরা শীপুরুষোতম ক্ষেত্রে গিয়ে 
তোমার যে দারুময় মূর্তি দেখে ফিরে আসি, তুমি তোমার ওঁ ভক্ত হুটিকে 
ডা ছাড়া আর কি দেখিয়েছ, যাতে আজ ওদের এ দশ।? প্রাণে বড় ব্যাকুলতা, 
বড় আকাঙ্কা--বল--বল দেব ?--_জীবনের সব বোঝা! নামিয়ে, জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্ম- 
তক্তি--সর্বন্থ তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করে মুক্তির পথে বেরিয়ে পড়লে--তুমি 
তাদিকে কোন্‌ রূপ দেখিয়ে পাগল কর,-_একবার,-_গুধু একটি বার কৃপাকরে 
বলে দাও দয়াময়! দীনের আশা পূর্ণ হউক | * 


* স্কুনা পুরাণীয় ঘটন! অবলধনে গল্পাকারে রচিত । 


তার ধর তর 


তারি সব। 


(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি-এল লিখিত ৷ ) 
(১) 


কেন মম বলিছ বৃথায়। 
মানুষের কি আছে ধরায়? 
অনল অনিল জল, শূষ্য মহী রসাল, 
জনসহ কে আনে হেথায়? 
মৃত্যুকালে কেবা নিয়! যায়? 


২৩২ ত্তক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য! 











রৌদ্র বৃষ্টি ছাঁয়া সুশীতল, 
ধান্ত শস্ত শাক পুষ্প ফল 
মানুষে করেছে কবে? প্রমে মনে করে সবে 
মান্ছষেই গড়ে ফল জল 
ভূমগ্লে মানুষি সকল ॥ 
(৩) 
দোণ রূপা তামা কি পিতল, 
মানুষে কি গড়ে এ সকল? 
সোণায়প! না থাকিলে কে গড়িত নরকুলে 
হার বালা আদি অলঙ্কার ? 
সনু ৰুং) পর্বধ-ভক $ 
(8) 
শক স্পর্শ রূপ গন্ধ স্বাদ । 
সুখ দুঃখ হাঁস্ক অবসাদ ॥ 
কোন্টি গড়িছে নরে? তবু কেন পরস্পরে, 
আশ্কালন করে নরগণ ? 
গুণ ‘মম’ মানস-মোহন ? 
(৫) 
ধার গুগ,-_-পাসরিয় ভারে। 
মম’ জ্ঞান অসারু, সংসারে ॥ 
বাজে বৃক্ষ বৃক্ষে ফুল ফুলেগন্ধ 8 অতুল 
বিরচেন যে আদিকারণ। 
তারি সব বল অনুক্ষণ ॥ 


বট জনে পট্টিশ চা 


শ্রীক্রীরামানুজাচাধ্যের প্রাণরক্ষা | 
( শ্রীযুক্ত ভূলুয়াবাব! লিখিত ) 

ভগবান্‌ রাঁমান্তজ শী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন কর্তা; ভক্তিমার্গের উন্নত পথ- 
প্রদর্শক; এবং অত্যান্নত অনন্তভক্তের অনুপম আদর্শ । ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ( ৯৩৯ 
শকান্দা) ১২ই চৈত্র বুহম্পতিবারে, শুক! পঞ্চমীতে, আদ্র! নক্ষত্র, কর্কট লগ্নে, 
বর্তমান মাদ্রাজ হইতে ১৩1১৪ মাইল দূরে, জীপরেমবুহুর নামক গ্রামে তিনি 
জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিভার নাম আস্ুরি কেশবাচার্ধ্য, মাতার নাম 
কাস্তিমতী দেবী। ক্াস্তিমতির সহোদর! দীঞ্চিমতী। দীপ্তিমতীর গর্ভে পরম 
শিবভক্ত গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন | কেশবাচার্য/ এক সময় মাদ্রাজের বুন্দারণ্োর 
( বর্ধমান টিপ্রিকেনের ) অধিদ্েবতা| শ্রীশ্রী পার্থ সারথির মন্দিরে যাইয়! কুলপাবন 
পুজ লাভের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন! রামামুজ তাহার কিছুদিন পরেই ভূমিষ্ঠ হন। 

যাঁদবপ্রকাশ কাঞ্চিপুরের একজন মহাপণ্ডিত। বছ ছাত্র তাহার নিকটে শান্ত 
অধ্যয়ন করে। কাঁঞ্চিপুর সৌধ-পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ সহর। কেশবাচীধ্য কাঞ্চিপুরে 
বপতবাঁটী নিৰ্ম্মাণ করিলেন। রাঁমাহ্ছজ শৈশবেই পিতৃছার! হন। জননী 
কান্তিমভী তাহাকে প্রতিপালন করেন। আচার্য যাদব প্রকাশের নিকটে 
বাল্যকালেই রামানুজ শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার 
প্রতিভার প্রভাব প্রকাশিত হইতে থাকে । ঘাদবপ্রকাঁশ বালক রাঁমানুজকে 
অতান্ত ভালবাসিতে থাকেন। 

রামু ষোড়ষবর্ষ অতিক্রয করিলেন, তাহার বিস্কাবুদ্ধির প্রশংসা! চারিদিকে 
বিশ্ব হইল। যথাঁসময় রামাঙ্ুল বিবাহিত হইলেন। তাঁহার মাস্তৃত 
ভাই গোবিনদও যাদবপ্রকাশের নিকটে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 

যাদবপ্রকাশ অধ্বৈতবাদী ছিলেন। রামানুজ ছৈতাতৈতবাদী হইলেন। 
স্বগুণ ব্রঙ্গের উপাসনার পক্ষপাতী হইলেন। সরস ভক্তিমার্গের শেঠদ্ব ব্যাখা 
করিতে লাগিলেন। আচাধ্য যাদব্প্রকাশ গ্নোকের যে ব্যাৰ্যা করেন, তিনি 
হাহ! ঘুরাইয়। ভক্তিবাদ স্থাপন আরম্ত করিলেন। যাদবপ্রকাশ নিজ সিদ্ধান্তের 
উপরে কোন দিদ্ধান্ত শুনিবার লোক ছিলেন ন! তিনি বিরক্ত হইলেন। 
তাহার অনেক ছাত্র রাঁমান্রজের ব্যাখ্যাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে 

১ ২ থু 


খু 


২৩৪ তক্তি [ ২৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 








লাগিল, তাহ! তাহার অসহ হইল। গোপনে গোপনে রাষাক্ুজ এক ভাষা 
লিখিয়া ফেলিলেন। যাদবপ্রকাশ দেঁখিলেন, এতকাল পরে তাঁহার প্রাধান্ 
বিলুপ্ত হইতে চলিল। এই ছাত্ৰই তাহার প্রতিষ্ঠানাশের হেতু হইল। তিনি বেশ 
বুঝিলেন, রামনুজ জীবিত থাকিলে তাহার প্রচলিত মত ও পথ নিশ্চয়ই পরিবর্তিত 
হইয়া যাইবে। 

এক দিন যাঁদবপ্রকাশ স্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, শিষ্যগণ তৈল মর্দিন 
করিয়া দিতেছেন। এমন সময় এক ছাত্রের প্রার্থনাসুসারে তৈত্তিরীয় 
উপনিষাদর “সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম” যাদবপ্রকাশ ব্যাখ্যা করিয়া! দিলেন। 
'্র্থ কেমন? তিনি সত্য স্বরূপ, তিনি জান স্বরূপ, তিনি অনস্ত স্বরূপ ।” 
এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়। রামাগুজ ক্ষোভে ও বিষাদে আ্রিয়মান হইলেন। আত্ম- 
সম্বরণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জলধারা! বাহির হইল। সে 
জলের ছুঃএক বিন্দু যাঁদবপ্রক1শের শরীরেও পতিত হুইল। 

রামানুজ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তৈলমর্দন করিতেছিলেন। যাদবপ্রকাশ অঙ্গে 
ঈষদুষ্ণ অশ্রুপতনে চমৎকৃত হইয়। পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, 
রামনুজের চক্ষে জলধারা বহম।ন। তিনি হেতু জিজ্ঞাসা করিলে রামান্ুষ্গ 
বিনীতভাবে বলিলেন, আপনার স্তায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মুখে এইরূপ 
ব্যাথ্যা শুশিয়া আমি মনে আঘাত পাইয়াছি, তাই কান্দিতেছি। 

যাঁদব্প্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,_-প্বেশ, তুমি যদি পার, ইহ! অপেক্ষ। 
উত্তম ব্যাখ্য! শুনাও। 

রামানুজ বিনীত ভাবে বলিলেন,--“সত্য জ্ঞান বুদ্ধের স্বরূপ নহে । এই 
সকল ব্রনের গুণ। সত্য ব্রহ্মের, জ্ঞান ব্রন্মের, এন্ম অনস্ত । সত্যই ব্রহ্ম নহে, 
জ্ঞানই ব্রহ্ম নছে। যেমন এই দেহ আমার, আমি এই দেহ নহি 1” 

যাদবপ্রকাঁশ যেমন বিরক্ত তেমন কুদ্ধও হইলেন। বলিলেন. “যদি এমনই 
বিদ্বান হইয়া থাক যে ভগবান শঙ্করের উপরেও কথা বলিতে পাব, তবে আর 
আমার কাছে থাকার প্রয়োজন কি? কাছে থাকিয়া জ্বালাতন না করিয়া 
দুরে যাইলেই উত্তম হয়।” 

রামাকুজ গুরুদেবের ভিরস্কারে ব্যথিত হইলেন। নীরবে সব সহা করিয়া 
আচার্যের সঙ্গেই থাকিলেন। আচার্য্য যাববপ্রকাশ পদাহত সর্পের মত 
দংশনে উদ্তত হইলেন। শেষে রামান্ুজকে বধ করিতে বদ্ধ পরিকর 
হইয়া অন্তান্ত বিশ্বাপী প্রিয় শিষ্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বলিলেন। 
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শ্রামানুজ জীবিত থাকিলে কাহারে! মান মর্যাদা থাঁকিবার সম্ভাবনা নাই। 
তাহার নিকাট সকলকেই পরাজিত হইতে হইবে! কোন মহা! সভায় উপস্থিত 
হইলে সে সকলকেই হতমাঁন করিবে। সকলকেই তাহার নিকটে নতশিরে 
থাকিতে হইবে। অতএব সম্মানের বিদ্বকর এমন জঞ্জাল হইতে যত শীত 
রঙ্গ পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।» শিধ্যগণের সহিত আার্ধ্য যাদব প্রকাশ এইরূপ 
যুক্তি করিলেন। শিষ্যগণও আচার্ধ্যের প্রস্তাবে একমত হইল। কিন্তু কি ভাবে 
রামানুজের প্রাণ নাশ কর! যায়, তাহার উপায় কেহ স্থির করিতে পারিল 
না। মঙ্গলময় জ্ঞানবিশারদ আচার্য্য তখন সে উপায় নির্ধারণ করিয়া বলিলেন. 

“চল, সকলে কাশীধামে গঙ্গাঙ্গানে বাই ) পতিতপাঁবশী স্ুরধুনীর পবিত্র 
শীরে নান করিয়া মুক্তপাপ হইব । দক্ষিণাঁপথের স্ুদূর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। 
সেই পথের মধ্যে কোন একস্থানে রামানুজকে হত্যা করিয়া ফেলিলে কেছ 
জাণ্তিও পারিবে না । আসিয়া বলিব, সে জঙ্গলের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। 
অথবা কঠন রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে । গোলমাল মিটিয়া য।ইবে। 
যাওয়ার সময় হত্যা করিব, তারপরে গঙ্গা্ান করিব। ব্রঙ্গহত্যা জনিত 
পাতক হইতে মুক্ত হইব। শেষে মেঘমুক্ত চন্ত্রবৎ পাপনিশ্বক্ত হইয়া 
শে আপিব।” 

মঙ্গলময় গুরুর জ্ঞানগর্ত উপদেশে (৫) সকল শিষ্যই অতিশয় আননদিত হইল। 
গমানর উদ্যোগ আরম্ভ হইল। গঙ্গাস্নানের নাম শুনিয়! রামান্থুজ আননে। 
বিভোর হইলেন। রামান্ুজের ম।স্তৃত ভাই গোবিনও সঙ্গে চলিল। আঁচা্ধা 
যাঁদবপ্রকাশ শুভ দিন দেখিয়া শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া গঙ্গা ভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

ক্রমে আঠার দিন হাঁটিলেন। মধ্যগ্রদেশের পর্বত মধ্যবর্তী স্বদুর্গম জঙ্গলে 
আসিয়া পড়িলেন। তখন শিষ্যগণ সঙ্গে ঘাদবপ্রকাশ কানাকানি আরম্ভ 
করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন। একদিন বেল! প্রায় 
এক প্রহর থাকিতে স্থির হইল, “আজই শুভ দিন, সন্ধ্যার পরে জঞ্জাল মিটাইয়! 
ফেলিতে হইবে * গোবিন্দ বুঝিতে পারিগেন। রামান্ুজকে বলিলেন, পতুমি 
হাটিতে হাঁটিতে পাছে পড়, শেষে জঙ্গল বায়া পলাও। প্রাণ ত আগে 
ঘাতকের হাত হইতে রঙ্গা কর, শেষে অগ্ৃষ্টে যা থাকে হইবে ।* রামাফুজ 
তাহাই করিলেন। দল হইতে বনিয়। পড়িলেন। স্বন্ধের দ্রব্যাদি পথে ফেলিয়! 
দিয়া হর্ভেন্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া, “হা নারায়ণ! হা রঙ্গনাথ !” বলিয়া ছুটিতে 
লাগিলেন। কোথায় যাইতেছেন, কোথায় পথ, কোথায় আশ্রপ্ স্থান, তাহা 
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জানা নাই। মুখে কেবল নায়ায়ণ, মনে কেবল নারাযণ। আর দৃষ্টি কেবল 
উর্দে। পা স্বভ্তাবের বশে চলিতে লাগিল । কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক, সর্ব্ন-বরণীয় 
ভাগবত--সর্বলোক-মান্ অনন্যতক্ত--প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলেন। 

ক্রম রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল । চরণ আর চলিন্তে পারে না । যেমন ভয়, তেমন 
বিস্ময়! তখন প্হ| নারায়ণ” বলিয়া এক বিরাট বৃক্ষমূলে বিয়া! পড়িলেন। 
দশদিক অন্ধকার-_চতুদ্দিকে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। রামান্ুজ প্রাণরক্ষার্থ প্রাণ-সঞ্টে 
একাঁকী। পায় নাই, সঙ্গী নাই! ভোজ্য নাই, পানীয় নাই? রামানুজ 
একাকী, মুখে কেবল হা নারায়ণ! হু! নারায়ণ ৷৷ 

কিছুক্ষণ পরে এক মহ! বলশালী ব্যাধ, পত্রীকে সঙ্গে করিয়া, একটা আলোক 
হাতে লইয়া, রামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হঈল। তাঁহার কলেবর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ__ 
চমু জবাফুলের ন্যাপ রক্তবণ, কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল, গাত্র আবরণ রহিত, হস্তে সুদৃঢ় 
সুদীর্ঘ যষ্টী, তাহার অগ্রভাগে লৌহফলক । গলায় রদ্রাক্ষ, তুলসী ও পদ্মবীজ 
প্রভৃতির অনেকগুলি মাল! । মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক পুটুলী। তাহার পত্নীর 
হাতে একখানা সরু কঞ্চি ও একটা জলপাত্র। তাহার! রামাঁনুজের সম্মুখে 
দাড়াইয়। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে হে?” 

রামানুজ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। ব্যাধ বলিল, আমরা 
কাঞ্চিপুর হইয়া! পুণ্যক্ষেত্র রামেশ্বর যাইব। সেখানে সিন্ধুনীরে স্নান করিয়। 
দেবদেব রামেশ্বরের অর্চনা করিয়া ফিরিব। অতএব কাঞ্চিপুর পর্য্যন্ত তুমি 
নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে গমন করিতে পার।* রামান্ুজ তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। 

রাত্রি খুব অধিক হইল। এক পরিষ্কৃত বৃক্ষতল পাইয়া সকলে শয়ন 
করিলেন। ব্যাধের স্ত্রী বলিল,--পবড় পিপাঁস! পাইয়াছে, একটু জল খাব।” 
ধ্যাধ বলিল, “এই নিবিড় জঙ্গলে জল কোথায়? কাপ প্রাতে জল পান 
করিও” সকলে কিছুক্ষণ ঘুমাইলেন। রাত্রি প্রায় ভোর হইতে চলিল। 
তখন আবার হাটিতে লাগিলেন। যখন চতুর্দিক ফর্সা হইল, তখন সকলে 
এক অট্রালিকাঁময় জনপূর্ণ সমৃদ্ধ সহর দেখিতে পাইলেন। সহরের নিকটবর্তী 
হইলে এক স্বচ্ছ জলের বৃহৎ ইন্দার! দেখিলেন। ব্যাধ পর্বীসহ এক বৃক্ষতলে 
উপবেশন করিল। রামানুজ ব্যাধপত্রীর জন্ত জগ আনিডে গমন করিলেন। 

যে জল আনিলেন। তাহা সে একবারেই পান ক্রিয়া ফেলিল। তাহাতে 
তাহার পিপাসার নিবৃত্তি ঘটল না। রামান্ুজ আবার জল আনিলেন, 
তাহাতেও তাহার পিপাসা দূর হইল না| আবার প্লামান্ুজ জল আনিতে গমন 
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করিলেন কিন্তু জল লইয়া আসিয়া দেখেন যে, বাধ নাই, তাহার পর্সীও নাই। 
তিনি চমৎকৃত হুইলেন। এদিক ওদিক একটু অনুসন্ধান করিবেন। শেবে 
তাহার্দিগকে ন! দেখিয়া! নিজেই নিজের পানাহারের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত 
হুইতেন লাগিলেন। 

এক জন লোক জল তুলিতে আদিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, *হ! 
হে, এই সহরের নাম কি?” সে মুখভনী কবিয়। রামান্থজকে বলিল, পকি গো, 
তুমি যেন ন্যাকা হ'লে দেখছি। তুমি ত এখানকারই লোক। আজন্ম এই 
কাঞ্চিপুরেই বাদ করুই--আমি ত তোমাকে চিরকালই দেখছি । আজ আর 
আমাকেও চিন্লে না, নগরটাকে ৪ চিন্লে না?” 

র[মানুজের চমক ভাঙ্গিল । আঠার দিনেব পথ এক রাত্রির মধ্যে আদিলেন।! 
যে কু্চবর্ণ ব্যাধ ও ব্যাধপত্বী তাহাকে আনিয়া দিয়া গেলেন, তাহারা 
কে? তাঁহার! কি তবে জক্মীনারাযণ। সঙ্কটে পডিয়। “বারায়ণ* বলিয়া! 
আর্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণই কি তাহাকে কাঞ্চিপুরে পৌছাইয়। 
দিয়া অন্তহিত হইলেন ৷ 

নারায়ণই বটে। ঘে প্রাণ সঞ্ধটে পড়িয়া “হ। নারায়ণ? বলিয়া ডাক 
ছাড়ে, নারায়ণ এই ভাবেই তাঁহাকে আঠারদিনের পথ এক দণ্ডে পার 
করিয়৷ দিয়! থাকেন। তিনি বিপদ কালে শ্রীমধুহণন ! শরণাগতের পালক | 
দীনহীন কাঙ্গালের করুণাময় ঠাকুর! অনাথের নাথ ' অগতির গতি । আর 
তাপক্রয়ে তরঙ্গ ময় সংসাব সমুদ্রে কর্ণধার । 

রামানুজ আপনার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ম| বলিয়। প্রাঙ্গনে 
দাড়াইয়। ডাক দিলেন। দেবী কাম্তিমতী রামন্থজেব বিরহে আহার নিত! 
ত্যাগ করিরাছিলেন। সারাদিন কেবল কান্দিয়াই কাটাইতে ছিলেন। 
সহস! রামানুজের স্বর গুনিয়। বিম্মিভা হইয়। বাহির হইলেন। এত শীদ্র ফিরিবার 
কথা নাই। কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিলেন, জননী জিজ্ঞান! করিলেন। 
রাষানুজ ধীরে ধীরে সব বলিলেন) জননী যাদবপ্রকাশের আচরণ শুনিয়! 
ভয়েও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। আবার নারায়ণের করুণারবার্তী। শুনিয়! নীরবে 
আানন্দার্ক্র পাত করিতে লাগিলেন। 

রামাঙ্ুজ যেমন ক্ষুধা, তেমনই শ্রান্ত ক্লান্ত । আর নড়িবার সাধ্য নাই। 
জননী দুদিন রা করেন নাং, অনাহারেই ছিলেন। ঘরে রানার কাঠ নাই, 
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চাল ডালও নাই, তেল লবণও নাই। তিনি কি দিয়া কি করিবেন ভাবিতে 
লাগিলেন। রাম্মান্ুজের স্ত্রী সে সময় পিঞ্র!লয়ে ছিলেন। 

গোবিনের মা দীন্তিমভী রামানুজের মার সংবাদ পাইয়া লোক সুখে 
আহার নিদ্রা ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া _রামান্ুজের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া সেই 
সময় আঁনিয়। উপস্থিত হইলেন। রামান্ুজ এক দুয়ার দিয়া আসিলেন তাহার 
অন্য ছুয়ার দিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা এক ঝিয়েব মাথায় র্লারার সমস্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উঠাঁইয় উহাকে সঙ্গে করিয়া আনি ছিলেন। সকলের 
আনন্দের অবধি রহিল না। 

এ দিকে যাঁদবপ্রকাঁশ বিশ্বাসী শিষ্ুগণের সঙ্গে ছোরাচুবি ঠিক করিয়া 
রামাগ্ুজকে ডাঁকিতত লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ঘ্যিয় কোন সাঁড়। পাইলেন 
না৷ গোবিন্দ কহিলেন, তিনি পাছে পড়িয়াছেন। ভখন শিষ্কের। তাহাকে 
আগুলিয়। আনিবার জন্য ধাবিচ হইল। কিছু দূর যাইয়া পথের উপরে 
রামান্ুজের পুটুলী দেখিল। তখন ভাবিল, নিশ্চয়ই তাহাকে বন্য ব্যঞ্রে 
খাইয়। ফেলিয়াছে। যাদবপ্রকাশ শুনিয়। আনন্দিত হইলেন। নিজকে 
নিষ্কণ্টক মনে কবিলেন। তবে গোবিন্দের সম্মুখে একটু শোক প্রকাশ 
করিলেন। কিন্তু সেদিন হইতে রাত্রে সুখে নিদ্র। যাইতে লাগিলেন । 

সকলে কাশীধামে গমন করিলেন। গোবিন্দ বাবা বিশ্বনাথের মুক্তিক্েত্র 
দর্শন করিয়া আনন্দে অধীব হইলেন । একদিন মানের সময় গঙ্গামধ্যে এক 
বাগলিঙ্গ প্রাপ্ত হইগেন। তিনি তাহা লইয়া অর্চনায় নিযুক্ত হইলেন। ফিরিবার 
সময় তিনি মঙ্গলগ্রামে সেই শিব স্থাপন করিয়া সেইথানেই রহিলেন। আর 
হিতৈষী গুরু যাদবপ্রকাশের সঙ্গে বহিলেন না। যাদবপ্রকাশ কাঞ্চিপুরে 
আসিয়া সকলের নিকটে র।মান্ুজের বিনাশে অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। লোকে যাদবপ্রকাশের অযাচিত শোক দেখিয়া নান! কথ! বলিতে 
লাগিল। একদিন রামাহুঞ্জ হঠাৎ বাদবগ্রকাশের সম্মুখে আলিলেন এ প্রণাম 
করিয়। জোড় হাতে সম্মুখে দাড়াইলেন। ঘাদবপ্রকাশের মুখ শুবাইয়া গেল। 
বুক কাপিতে লাগিল । আর ভাঁবিতে লাগিলেন, "এ কি? শত্রু ত মরে নাই! 
গঙ্গানানের নামে পঞণ্ডএম হইল! তিন মাস বৃথা পথর্লেশ সহা করিলাম!” 
তিনি লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। দীর্ঘ-নির্বাস ফেলিয়া বলিলেন 
প্নমন্তই আনৃষ্ট 1”  / 

রামানুজ করযোড়ে বলিলেন “প্রভু, সমন্তই আপনার আ শীর্ব্বাদ ।” 





ভগবলাভের উপায়। 
(শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গোন্সামী জ্যোতিৰ্বিবনোদ লিখিত। ) 


জীব ব্ৰহ্মপ্ৰাধির জন্য চেষ্টা কেন করিবে? জীবের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? 
ব্রহ্মের স্বূপ ও লক্ষণ কি? জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধকি? এ সমুদয় প্রশ্নের 
সছত্তর ন পাইলে ভগবং প্রাপ্তির জন্ত আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? 
ইহার প্ররূত বিস্তৃত উত্তর দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাধ্যাতীত | তবে এ 
সমুদয প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে কে দিবে? ব্দোদি শান আমাদিগকে 
ইহার সদুত্তর দিয়া থাকে। আমর! যদি বেদাদি শাস্ত্র বাক্যের যথার্থত! 
সন্বন্ধে সন্দিহান হইয়া শাস্ত্রোপদেশ অগ্রাহা করি, তাহা হইসে আমাদিগের 
অধংপতন অধ্গম্ভাবী। শাস্ত্রবাকা অবিশ্বীদ করিয়া আমরা যদ কেবল মাত্র 
আমারের ক্ষ বুদ্ধির উপর নির্ভর করি তাহ) হইলে আমাদিগের বিপদে 
পড়িবাব সম্পূর্ণ সম্ভবনা । শিশুর পক্ষে মাত উপদেশ যেকপ, আমাদিগের 
পক্ষেও শাস্ত্রোপদেশ সেইরূপ । শৈশবে শিশুকে প্রতি মুহূর্তে মাতৃ-উপদেশের 
উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। মাতৃ উপদেশে শিশুর অবিশ্বাস থাকিলে 
তাহার জ্ঞানোন্েষ একেবারেই হইতে পারে না। “এইটী তোমার বাম 
হন্ত,” “এইটা তোমার চক্ষু” “ইহার নাম গরু” "ইহার নাম গাছ,” “ইহার 
নাম ফুল” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মাতা সন্তানের ঘতাণবৃদ্ধির সহায়ত! করিয়। 
থাকেন। আমরাও যদি এইরূপ শাস্ত্রব।ক্যে উপর নির্ভর করিয়া চলি, তাহা 
হইলে আমাঁদিগের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা! থাকে না। অমগ্তগব্দগীতায় 
উক্ত হইয়াছে,_ “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্তৃতে কাম চারতঃ| 
ন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ (গীতা ১৬২৩) 
এক্ষণে দেখ! যাউক বেদাঁদি শাস্ত্র পূর্বে প্রশ্নগুলির কি উত্তর দেন? শ্রুতি 
বলিতেছেন_ জীব ও ব্রহ্ম স্বরপতঃ এক | *সোহহম্‌,” “তত্বমসি” “ময়যান্মা বঙ্গ,” 
"মহম্‌ ব্ৰহ্মাস্মি,” “জীবে! ব্ৰহ্মৈব না পরঃ” ইত্যাদি শান্ববাক্য জীব ও বঙ্গের 
অতেদত্ব প্রভিপাদন করিতেছে । স্বরূপতঃ এক বলিছা জীব ও ব্রহ্মর যেকোন 
প্রভেদ নাই তাহা নহে। জীব চিন্মাত্র { Point of consionsness ), ৰক্ষ 
চিদাকাঁশ ; জীব ঘটাকাশ, ব্রহ্ম মহাকাশ , জীব ক্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্ম অগ্নি ( fame ), 
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জীব বিন্দু, ব্ৰহ্ম সিন্ধু, জীব চিদাভাস বা প্রতিবিষ, বন্ম চিন্ময় বা বিদ্ধ । 
ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ক্ফুলিঙঈ ও অগ্নি, বিন্দু ও লিম্বু, বিস্ব ও প্রতিবিস্ব 
বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন। এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা ইহ! স্পষ্ট্নপে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করিবাঁর শক্তি আছে। 
এই শক্তির বিকাশ করাই আমাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । আমাদিগের 
এই ঘটাকাশকে মহাকাশে মিলাইতে হইবে, এই ক্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে পরিণত 
করিতে হইবে, এই বিন্দুকে সিন্ধুতে মিলাইতে হুইবে। যতদিন এই পরিণতি 
ব। মিলন সংঘটন ন! হয় ততদিন জীবকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে--ততদিন 
জীবের এই সংসার হুঃখভোগ। | 
কি উপায় জবলম্বন করিলে ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব লাভ হয়? 
ইহার একমাত্র উপায় সাধন! । গীতাতে উক্ত হইয়াছে জীব ব্রহ্মেরই অংশ__ 
“মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূডঃ সনাতনঃ1৮ (গীতা ১৫৭) ব্ৰহ্ম 
সচ্চিদান্দ। অংশ ও অংশী বিভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মের অংশ 
জীবও সচ্চিদানন্দ। ব্রঙ্গের এই সত্ভাব (সত্য স্বরূপ ), চিত্ভাব ( চৈতন্ত 
স্বরূপ) ও আনন্দ ভব (আনন্দ স্বরূপ) ন্ুব্ক্ত--কিন্তু জীবের এই অব্যক্ত 
ভাবগুলিকে স্থব্ক্ত করিতে না পাঁরিপে জীব ব্রহ্গত্ব লাভ করিতে পারিবে 
না। ইহাই সাধনার মুখ্য উদ্দেগ্ত । কর্্দমার্গ, জ্ঞানঘার্গ, তক্তিমার্গ ও ধ্যান 
মার্শ অবলখ্ন করিলে সাধকের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। শান্ত্রেও 
এই মার্গ চতুষ্টয়্েব উল্লেখ আছে। কর্খ জ্ঞানের মোপান। কর্ম্ম সোপান 
অতিক্রমণ না করিলে জ্ঞানের সৌধ শিখরে আরোহণ কর! যায় না। আমা- 
দিগের চিত্তাকাশ সব্ধদ| বিষয় বাসনা-রূপ কুজ্বাটকায় আবুত থাকে বলিয়া 
। জ্জানন্ূর্যয প্রকাশিত হইতে পারে না। কুকর্মরূপ শীতল বাযু সংস্পশে এই 
বাসনা বা সংস্কাররূপ কুজাটিকার স্বষ্টি হয়। “কণ্টকে নৈব কণ্টকং” অর্থাৎ 
কণ্টকের দ্বারা কণ্টকোদ্ধারের গ্তায় কর্মের খারা! কর্মের সংস্কার রাশি দূর 
করিতে হইবে। চিত্ত হইতে সংস্কার রাশি দূর হইলে উহ! নির্মল হয় এবং জ্ঞান 
সুধা প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই কারণে শাস্ত্রে কথিত আছে যে, চিত্তশুদ্ধি 
ব্যতিরেকে জ্ঞান জন্মে না। কর্ণ্মেব দ্বারা খেমন বন্ধন হয়, সেইরূপ আবাব কর্মের 
দ্বার চিতশুদ্ধি হই] জ্ঞান জন্মিলে মুক্তিলাভ হয়। মে কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে 
যজ্ঞ দান তপঃ কর্্ম নত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ। 
যজ্ঞে দানং ভপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ৷ (গীতা-+১৮৫) 
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অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপঃ এ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এ সমুদর্ের 
অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য ॥ কারণ যজ্ঞ, দান, তপঃ-_-এ সকল মনীষিদিগের 
চিত্তগুদ্ধি করে। প্রুপ্তক পাঠ 'ও উপদেশ শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে তাহার 
দৃঢ়] ঝ| পরিপন্কত। নাই ৷ অল্প কারণেই সে জ্ঞানের বিলোপ সাধন হইতে 
পারে। কৰ্ম্ম করিতে করিতে চিত্তগুদ্ধি হইয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা দৃঢ় হয় 
কারণ ঠেকে শেঞ্জা আর দেখে শেখায় অনেক প্রভেদ। সম্তরণ করিবার 
প্রণালী ক্চমিয়। মনে মনে সম্তরণ জ্ঞান জন্মে বটে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণতা 
হয় না। কিন্তু লতার দিবার বর্ণনা শুনিয়া যদি সাতার দিবার চেষ্ট! 
করি, তাহ! হইলে এ চেষ্টার ফলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহাতে তাহার 
সম্পূর্ণত|। ও পুরিপন্ধতা জন্মে। আমি দেবনাগরী পুস্তক পাঠ করিতে পারি; 
কিন্তু যদি কেহ পুস্তক বন্ধ করিয়া দেবনাগরী অক্ষরে এক খানি পত্র লিখিতে 
বলেন, তাহা! হইলে লেখায় অনভ্যন্ত বলিয়া আমি তাহ! পারি না। এই 
লিখার ভ্যান কর্ম্ম সাপেক্ষ; সেইরূপ শুধু শাস্ত্রের উপদেশ পাঠ করিয়! 
জ্ঞান জন্বিয়াছে বিবেচনা করিয়! যদি কর্ম না করি, তাহা হইলে লোভের বস্ত 
সম্মুখে পড়িলে মোহ আসিয়া এ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে, কিন্তু কর্মের 
দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হইয়! জ্ঞান জন্মিলে এ জান সহজে মোহাচ্ছন্ন হইতে পরে না। 
সেইজন্ত শ্রমন্তগবদগীতাম শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন £-_ 
যাতে মোহ কলিলং বুদ্ধিব্যতি তরিধ্যতি । 
তদ! গন্তাসি নির্কেদং শ্রোভব্যস্ত শ্রতন্ত চ॥ (শীতা-২৫২) 

জঞানবাদীর। বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানে মুক্তি লাভ হয় এবং কর্মে বন্ধন 
হয়। অতএব জ্ঞানই অবলঙ্গনীদ» এবং কর ত্যাজ্য। গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে 
উপদেশ দেন না। গীত! বলেন যে, কর্ধে বন্ধন আছে সত্য অর্থাৎ কর্দ্ম 
সংস্কার থাকিলে জীবকে আবার জন্মগহথ করিতে হয় সত্য কিন্তু 
কৌশলে কর্ম্ম করিতে পারিলে আর ক্ম্মে বন্ধন হয় না। কর্দের এই 
কৌশলই কর্যোগ-_( যোগঃ কর্ধন্থ কোঁশলং- দিত! )। এক্ষণে ছইটা প্রশ্ন 
উঠিতে পারে। প্রথমত:--কন্দ্ধার! জীব কিরূপে বন্ধ হয়? দ্ধিত্ীয়ত:--কি 
কৌশলে কৰ্ম্ম করিলে জীবের কর্ম্ম বন্ধন হয় না? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর না জানিলে দ্বিচীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়! যায় ন!। 
অতএব এখন দেখা যাউক কিরূপে জীবের কর্ণ বন্ধন ঘটে। আমর! ষাহা 
কিছু করি ন! কেন, মনে তাঁহার একটা রেখ! অস্কিত হইয়| যায়। কোন বন্ধ 
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উপভোগ করিলে ই ভোগা যস্তর অভাবেও তাহার স্বৃতি টুকু মনে থাকিয়! 
যায়, ইহাই কর্ম সংস্কার । যত কর্দই করি না 'কেন, মনে তাঁহার দাগ 
পড়িবেই পরিবে । বন্দিনের কর্ম্ম হইলে মনে হয় যে বুঝি তাহার স্মৃতি 
মনেতে নাই কিন্তু তাহা নহে । অনুকূল কারণ অর্থাৎ সহকারী অনুরাপ 
কারণ উপস্থিত হইলেই এ স্মৃতি মনে পুনরায় জাগরিত হয়। ফটোগ্রাফার 
0০০99 ঠিক করিয়া তাহার প্লেটের সম্মুখে কোন বস্ত 'রাখিলে তাহার 
অবিকল ছায়া বা ছবি ওঁ প্লেটে উঠিয়৷ যায়। তখন এ বস্তু সরাইয়। লইলেও 
ঘেমন ফটোর কোন পরিবর্তন হয় না, সেইয়প আমরাও যে সমস্ত কন্ম করি, 
তাহার ছায়া বা ফটে। আমাদিগের চিত্তরূপ প্লেটে রহিয়া যা । এই ছায়! 
বা ফটোকে কম্ম সংস্কার বা কর্ম্ম বাসনা বলে। চিত্রপগ্তধ যম পুত্ীতে 
থাকে না। আঁমাদিগের চিত্তই চিত্রপুপ্ত- চিত্রং যং গুপ্ত অর্থাৎ যে চিত্র ব 
ছবি গুপ্তভাবে থাকে তাহই চিত্রগুপ্ত । কর্ম্মের চিত্র সংস্কার রূপে আমাদিগের 
চিত্তে থাকিয়া যাঁষ__তাঁহার একটীও বাদ পড়ে না। চিত্রগ্ভাগ্ুর হিলাব 
নিকাঁশে কিছু বাদ পড়িবার সম্ভীবন। নাই । যেরূপ বীজের মধ্যে মছীবুঙ্ 
জন্মিবার শক্তি অতি প্রচ্ছন্নতাবে নিহিত থাকে সেইরূপ আমাদিগের এই 
সংস্কার, বাসন! বা কর্ম্মবীজের ভিতর পুনরায় জীবের জন্মলাভের শক্তি নিহিত 
আছে। যাহা গীতি ঝা দ্বেষের বস্তু তাহারই স্মৃতি চিহ্ন চিত্তে থাকিয়া যায় 
কারণ মনে আবার এ দ্বেষ বা প্রীতির বস্তু পাঁইবার ইচ্ছা থাকে । এই 
ইচ্ছা ব! বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্তই জীবের জন্ম । 

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে? কি কৌশলে কর্ম করিলে 
জীবের কর বন্ধন হয় না? কর্মীকে নিশ্রলিখিত তিনটা সোপান অতিক্রম 
করিতে হইবে যথা--প্রথম, ফলাঁকাজ্জ! বর্জন অর্থাৎ আমরা কর্ম্ম করিলেই 
তাহার যে একট! ফলের কামনা! করিয়া থাকি তাহা ত্যাগ। ক!রণ, এই 
ফলের কামনা থাকার জন্তই আমাদের কর্মের বন্ধন হয়। এই জন্য গীভাতে 
উল্লিখিত হইয়াছে--"কৰ্শণ্যে বাঁধিকারস্ডে মা ফলেষু কদাচন।” (শীত।--২'৪৭) 
অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নয়। কর্তব্বোধে আমা- 
দিগের সমুদয় কর্ম করিতে হইবে । অতএব ফঙাঁকাজ্ষ। বঞ্জিত কর্ম্মই 
আমদিগের মুক্ষির উপাঁয়। দ্বিতীয়, “আমি” কর্তা এই অহঙ্কার আমাদিগের 
কর্মের সহিত সংযোগ ঘটাইয়া থাকে | জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে দেহ- 
স্থিত আত্মা! বা আমি কিছুই করেন না, কেবল সাক্ষী হ্বপ্পপ খবস্থান করেন 
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মাত্র। ইন্সিয়গণই মন ও বুদ্ধি দ্বার! চালিত হইয়া! কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্ত 
মায়োপহিত আত্মা “আমি করিতেছি” অর্থাৎ আমি কর্তা বলিয়া মনে করে। 
কর্মের ফল কর্ত্তাতেই বর্তে সুতরাং আত্মার এই কর্তৃত্বাভিমান থাকার জক্ত 
সংলার বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এ কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে 

প্রকত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিমমাণানি সর্বশঃ। 

যঃ পশ্তুতি তথাত্মানং অকর্তারং স পশ্ঠুতি ॥ (শীতা-_-১৩1২৯) 
অর্থাৎ যিনি সকল কৰ্ম্মকে প্রকৃতি দ্বার! ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং আত্মাকে 
অকর্তা দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী। আত্মাকে অবর্তা দেখা একটু কঠিন 
বাপার। তবে উদাহরণ স্বরূপ এইরূপ বল! যাইতে পারে যে, যেমন আমর! 
ট্রেনে যাইবার সময় দেখিতে পাই যে, পার্থের বৃক্ষাদি সব ছুটিতেছে কিন্তু 
বস্ততঃ বৃক্ষাদি ছুটিতেছে না, ট্রেনই ছুর্টিতেছে। আমাদের দৃষ্টিভ্রম জন্তু এরূপ 
মনে হয। সেইরূপ যখন আমাদিগের জ্ঞান চক্ষু ফুটিবে তখনই আমরা 
আত্মার নিষ্রিয়ত্ব ও অকর্তৃত্ব এবং মন বুদ্ধি প্রতৃতির কর্মমশীলতা বুঝিতে 
পারিয়, আমাদিগের “আমি কর্তা” এই ভাব বিদুরিত হইবে। তৃতীক্ব__ 
ভগবৎ সমর্পণ অর্থাৎ আঁভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ ॥ 

যৎ করোষি যদশ্ল।সি যজ্জুছোষি দদাসি যৎ। 

যৎ তপশ্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্পণম্‌ ॥ ( গীতা--৯।২৭ ) 
অর্থাৎ অশন, যজন, দান ও তপন্ত! প্রভৃতি যাহা কিছু করিবে সে সমন্তই 
আমাতে (শ্রভগবানে ) অর্পণ করিবে । আমরা ঞ্ীভগবানকে প্রভু মনে 
কবিয়া তাহাঁরই কর্ম্ম করিতেছি বলিঘা। কর্ম করিব। আমর! দাস, তিনি 
প্রভু । প্রভুর কার্য করিতেছি এই জ্ঞানে কর্ম করিলে দাস এ কর্দের 
ফলে লিপ্ত হয় না। যঙ্গমানের কার্য করি৷! পুরোহিত তত্কৃত কর্মের ফল 
নিজে পাঁন না, যজমানই পাইয়। থাকেন। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করিলে 
আমাদিগকে পাঁপম্পর্শ করিতে পারে না। আমাদিগের মল যদি নিজের 
উদ্দেশে কর্ম্ম ন! করিয়া ঈশ্বরোদেশে কর্ম করে তাহা হইলে আমাদিগকে 
পাপে লিপ হুইয়! কর্ম বন্ধনে বন্ধ হইতে হয় না। 

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্াণি সঙ্গং ত্যক্তা করে!তি যঃ । 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তলা ॥ (গীত!--৫৷১০ ) 

অর্থাৎ যিনি বঙ্গে কর্ম্ম সমর্পণ করতঃ সঙ্গ অর্থাৎ ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া 
কৰ্ম্ম করেন্ডিনি, জল যেরূপ পদ্মপঞ্জে লিপ্ত হয় না সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়েন 
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না। বিচার কর্তা বিচার করতঃ আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া রায় 
প্রকাশ করেন তখন কি আমর! বলিব যে, আঁদামীর প্রাণদণ্ডের জন্ত বিচার 
কর্তার অবশ্যই পাপম্পর্শ হইরে? আমরা যদি এ স্থলে বিচার কর্থাঁর মানসিক 
অবস্থ! জানিতে পারি তবে এ প্রশ্নের সছত্তর দিতে সমর্থ হইতে পারি। এই 
ংসারে অপরাধীর দণ্ড ও নিরপরাধীর নিষ্কৃতি ভগবানের অভিপ্রেত এব" 
তাহার এই অভিপ্রেত কর্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্ত এই ভ্তাঁয় বিচারের 
আবশ্তক। শ্রীতগবান এই বিচার কর্ত। দ্বারা তাঁহার এই বিচার কার্য করাইয়! 
লয়েন। যদি অপরাধীর দণ্ড হইলে ন্যায় বিচার হয় তাহা হইলে উহা 
ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া অবশ্য কর্তব্য এবং অপরাধীর দণ্ড না করিয় 
উহাকে মুক্তি দিলে বিচার বিভ্রাট হইবে এবং ইহাতে জগতের ঘোর অমঙ্গল 
ঘটিত হইবে, বিচার কর্তা যদি এইরূপ বুঝিয়! কন্দম করেন তাহা হইলে দান 
যেরূপ প্রভুর কর্ম্ম করিয়া ফলাফল প্রভুর উপর চাপাইয়। থাকে, সেইক্ঈ্প 
অপরাধীকে দণ্ড দিয় শ্রাভগবানের আভিপ্রেত কর্ম করা হইল মনে করিয়া 
প্ৰাণদণ্ড জনিত পাপ্‌, বিচারকর্তীকে ম্পর্ণ করিতে পারে না। প্য। করেন 
শ্ীতগবান” এই জ্ঞানে কর্ম করিলে সংসারে আমাদের পাপন্পর্শ হয় না - 
কর্ম্মবন্ধনও হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি কৰ্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না, আঝব 
জ্ঞান ব্যতীত কণ্মও সম্পূর্ণ হয় না, কারণ জ্ঞান না জন্মিলে কৰ্ম্মী কর্তৃত্বাভিমান 
ত্যাগ করিতে পারে না। আবার এদিকে জ্ঞানের সহিত ভক্তির অতি নিকট 
সম্বন্ধ'। জ্ঞানী অহরহঃ সবত্র সর্দভূতে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন 
সুতরাং তিনি ভগবপ্তক্ত ন! হইয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তি ন! থাকিলে 
কর্মী কেন ঈশ্বরে কর্ম্ম অপুণ করিবেন? অতএব ভক্তি ও কন্মের সম্বন্ধ 
অতি নিকট। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম পরম্পর পরম্পরকে অপেক্ষ। করিয়৷ থাকে, 
ইহাদের ভিতরে পরম্পরের কোন বিরোধ নাই। জ্ঞানীর কর্ম তাজ্য নহে। 
যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন জ্ঞানী হইলেও কর্ম্ম করা উচিত। জ্ঞানকে অক্ষ 
রাখিবার জন্তই কর্ম্মের প্রয়োজন । যেমন তৈজস পত্র পরিষ্কৃত থাকিলেও তাহা 
প্রত্যহ মাজিতে হয় নতুবা তাহা শ্বতঃই কলঙ্কিত হুইয়া থাকে ; তদ্রপ আমাদের 
ুদ্ধি নিৰ্শ্মল হইলেও যাহাতে উহ! পুনর্বার অজ্ঞানাবৃত হইয়া ন! পড়ে স্জেন্ত কণ্ম 
করিতে হুইবে। আম[দিগের মন নিরতিশয় চঞ্চল__সৎকার্যে উহাকে ব্যাপৃত 
না রাখিলে অসৎকার্য্যে ধাবিত হইবে । ইংরাঁজীতে এ সম্বন্ধে একটা বেশ প্রবাদ 
বন আছে- An idle brain is the devil's work shop এইরূপে 
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কর্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভক্তি ও পরে ভক্তি হইতে সেই বিষয়ের চিন্ত! 
দ্বারা তাহাতে তন্ময়ত্ব লাভ হয়! ইহাকেই ধ্যানমার্গ কহে। সাধক এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে আপনাতে পরে সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করিতে 
ক্ষমতাবান্‌ হযেন। 


বর্ধশেব-বিজ্ঞপ্তি ॥ 


পতিত পাবন পরম কাঁরুশিক শ্রীমন্মহীপ্রভৃর অপার করুণ। ভঙ্গীতে ও “ভক্তি” 
পত্রিকার লেখক, পাঠক ও উৎ্স।হদাতা তক্তগণের কৃপাঁশীর্বাদে আমর। আজ 
তক্তিদেবাকে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ করিম! তুলিতে সমর্থ হইলাম । কৃপাময় পাঠক- 
গণ কিভাবে ভক্তিকে গ্রহণ করিতেছেন তাহ! আমর] জানি না, তবে আমাদের 
গায় দাঁন দরিদ্র, বিগ্ভাবুদ্ধিহীন, সকল প্রকার সামর্থ বজ্জিত অধম জনেও যে 
এতদিন আপনাদের শীকর কমলে “ভক্তি” দেবীকে নিদ্দিষটরূপে দিয়া আসিতে 
পারিতেছে ভাহাতেই আমরা ধন্ত, আর আপনাদের স্নেহনুষ্টিকে শত শত ধন্তবাদ | 

বৎসরের প্রারস্তে সকলে যেমন করে আমবাও বরাবর সেই মত সমন্ত বৎসর 
[কি করব ন! করিব তাহ! বর্ণনা করিয়া পাঠকগণের মাগ্রঃ বৃদ্ধি করিয়! 
আসিতেছিলাম, সত্য কথা বলিতে কি, আর যেন সে কাপট্ট পরিশোভিত 
আপাত মধুর বাক্য বলিতে ভাল লাগিতেছে না, জানিনা তাহাতে আমাদের 
পত্রিক! প্রকাশের কোন ক্ষতি হইবে কিনা। যাহাই হউক না কেন, আর 
আমর! আগামী বারে কি ভাবে কি করিব না করিব পূর্ব হইতে তাহা! 
বলিয়। রাখিব না। কেন না, অনেক সময় রোগের তাড়নায়, ছাপাখানার 
অব্যবস্থায়, কর্মচারীগণের গাফুলাতিতে অনিচ্ছ। সত্বেও মিথ্যাবাদী হইতে হয়। 
তবে এবার এইটুকু মাত্র আমাদের বক্তব্য জানাইয়া রাখি যে, আগামী ভাদ্র 
মাল হইতে ভ'ক্ধর আকার ডিমাই না হইরা ভবলক্রাউন ১৬ পেজী হুইবে। 
অর্থাৎ এখন ভক্তির পাঠকগণ প্রতিমাসে ২৪ পাতা পাইতেছেন ভাত্রমাস হইতে 
৩২ পাতা পাইবেন। আর মধ্যে মধ্যে পথক পত্রাস্কে ২১ খানি শুগ্রন্থ ছাপিবারও 
ইচ্ছা রহিল। 


২৪৬ ভক্তি [২৫শ বর্ষ ১২শ সংখা 











আজ যে বর্ষ পুর্ণ হইল এই বর্ষে উপরোক্ত কারণে নানারূপ অব্যবস্থা 
ঘটয়াছে, আজ শেষ দিনে কৃপাময় পাঠকগণের নিকট কড়জোড়ে তাঁহার জন্ত 
ক্ৰটী স্বীকার করিতেছি। আশাকরি আমাদের শত ক্রটী ক্ষমা করিয়! যেমন লেহ" 
ভালবাস! দিয়া এতদিন “ভক্তিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন আগামী বর্ষেও 
আমর! আপনাদিগের সে কৃপা লাভে বঞ্চিত হইব না। 

বরাবরই বলিয়াছি আবার এবারও বলিতেছি, ভক্তি প্রচার করার মূলে 
যথার্থ ই আমাদের ব্যবদা বুদ্ধি নাই । যখন ভক্তির যেমন আয় হয়, সমস্তই ভক্তির 
উন্নতি কল্পে বায় কর! হয়। সকলে এ কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন কিন্ত 
ভক্তি কার্ধ্যালয়ের সহিত যাহাদের একটু ৪ ঘনিষ্ঠতা আছে তাহার! একথা 
স্বীকার ন! করিয়া পারিবেন না। কি পুরাতন কি নৃতন সকল গ্রাহকগণই 
ভক্তির বুল প্রচার কল্পে আমাদিগকে সাহায্য করুন, দেখিবেন আপনাদের 
আদরের ভক্তি নান! ভাবে নানা বেশভুষায় পরিশোভিত হইয়া আপনাদেরই 
আনন্দ বর্ধনে অগ্রসর হইবে । 

অনেকে আমাদিগকে ভক্তির মুল/ বৃদ্ধি করিয়। উহাকে বৃহদাকারে প্রকাশের 
পরামর্শ দিতেছেন, কিন্তু আমরা উপস্থিত তাহ! করিতে না পারিয়া আগামী 
বৎসরের জন্তও পূর্বের স্তায় দেড় টাক! মূল্যই রাখলাম, ভবিষ্যতে যদি 
গ্রাহকগণের তেমন আগ্রহ বুঝি তাহা হইলে মবন্থ। বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে । 

পুর্ব পুর্ব বৎসরের স্তায় এবারও আমরা ভাদ্র মাসের প্রথম সংখা! ভিঃপ 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, যদি গ্রাচকগণ নিজ নিজ দেয় ভক্তির মুল্য ১।০ দেড় 
টাক! মনিঅডণরে প্রেরণ করেন তবে উভয় পক্ষেই সুবিধা । ভিঃ পি কবিলে মনি 
অর্ডার কমিশন বাদে &* তিন আনা করিয়া গ্রাহকগণের বেশী খরচ লাগে। এদিকে 
ডিঃ পির টাকা! না পাওয়া পর্য্যন্ত পর মাসের পত্রিকাও পাঠাইতে বিলম্ব হয়। 
তারপর ৬ঘূর্থীপূজার ছুটীতে স্কুল কলেজ আফিন আদালত বন্ধ থাকায় পাত্রক1 
পাইতেও অনেক গোলযোগ হয়। সুতর।ং যদি শ্রাবণ মাসের পত্রিকা পাইয়াই 
সহ্ৃদয় গ্রাহকগণ নিজ নিত দেখ বাঁধিক মুলা ১॥০ দেড়টাক! মনিঅর্ডারে পাঠাইয়। 
দেন ডাহা! হইলে স্হর্গাপুজার মধ্যেই আশ্বিন ও কানিক মাসের পত্রিকা 
পাইতে পারেন। 

, আমাদের কাতর নিবেন জানাইয়। রাখিলাম এখন আপনাদের যাহাতে 
সুবিধা হয় করিবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ নিতান্তই যদি কেহ “ভি” 
গ্রহণে সম্মত হন, তবে অনুগ্রহ করি! ১*ই তাত্রের মধ্যে আমাদিগকে 
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যারা জজ 
জানাইবেন ৷ পূর্বে সংবাদ না দিয়া শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে 


পক্ষান্তরে 'ভক্তি* দেবীকে ক্ষতিগ্রস্ত কবিবেন ন! এইটীই ভক্তগণের নিকট 
আমাদিগের করজোড়ে বিনীত নিবেদন । 








১ 


আত্মনিবেদন | 
( ভৈরবী ) 
( শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত । ) 


সেধেছ যে দিন, লই নাই সে দিন, তা’ বলে কি দীন পড়িয়া রহিবে ? 
জ্বণিয়| পুড়িয়া মজিয়া বুঝিয়া শরণ লইতে আসিয়াছি এবে ॥ 

ছিলাম তোমার তির হরে ব্যভিচারী, তেন হত দুরে পড়েছি হে হরি, 
যে কর্ম গোপনে কর্লান নিজ মনে, ভাবিয়ে তা"হতে বুঝি সুখ ছবে! 

এ কি দেখি নাথ হ্থধাতে গরল, জ্বলিয়া উঠেছে কশ্মফলান্ল, 

দেখি না উপায়, কিসে ত্রাণ পাই, কে আমারে আজি পথ বলে দিবে? ॥ 
যাহে ধরি মনে উঠে অবিশ্বাস, বুঝায় ‘ও হতে পুরিবে না আশ’ 
সন্দেহ আসিয়ে*লয়ে যায় ফিরায়ে, আজি পরিশ্রাস্ত বল কি তইবে! 

নহি স্বামীহীন, আছ তুমি নাথ, সংপারে প্রথমে পেয়েছি ও হাত, 

চিনি নাই আগে চিনেছি ত আজ, হাত ধ'রে তুলে লও আজ তবে ॥ 
এবে বুঝিয়াছি কেন দেয় না স্বাধীনতা, কেন বা শিখিতে হবে নির্ভরতা, 
পেয়েও রাখিতে যে গো জানি না তা, বল জ্ঞানহীনের কি হবে সবে? 
চিক্ষুর অন্তরালে যেওনাক আর, “তুমি আছ’ যদি ভুলে যাই আবার, 

থেকো! এ নয়নে সর্বস্ব আমার, দেখে এ মনের ভ্রান্তি ঘুচে যাবে। 
দেখিয়ে ঘোগ্যত। দিও সেবাভার, পরে পরে দিও পর পর ভার, 

কোরে! তুমি নাঁথ যাহ! করিবার, লই9 করা,য়ে সকলি নীরবে । 

নাশি “মম ভাব দিও ‘তব’ ভাব, “তোমার করে থুচায়ো ‘আমার’ অভাব, 
আগে চেয়েছি অভাব এবে চাহি ভাব, রাখ এখন তোমার ইচ্ছা ষেই ভাবে॥ 


বৈষ্বসংবাদ 


মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগীরথপুর গ্রামের শরীগৌরাঙ্গ সমিতির একনিষ্ঠ 
কর্মী পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ও উক্ত সমিতির অন্যান্য ভক্ত- 
গণের উদ্যোগে গত ৬ই ট্াষ্ঠ হইতে ২২শে জোষ্ঠ পর্য্যন্ত পূজাপাদ পণ্ডিত 
প্রবর অঁ যুক্ত বৈকুণঠঁনাথ বেদাস্তবাচম্পতি মহাশয় কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়! 
ককপাপুর্বক শ্রাচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় ভক্তবুনোব প্রাণে এক 
অনির্বচনীয় আনন্দ লহরী বহাইয়। দিয়া গিয়াছেন ! তাহার শ্রীগ্রন্থ পাঠ শুনিয় এবং 
সারগর্ভ উপদেশে বৈষ্ণব ধর্দ্মে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই মালা তিলক ধারণ 
করতঃ মৎস্ত মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছেন । ১৭ দিবস শীগ্রন্থ পাঠ অস্তে 
২৪শে জ্যৈষ্ঠ মহ! সমারোহের সহিত ধুলোট সংকীর্তন এবং মহোৎসব হইয়! 
গিয়াছে । মহোৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত ভক্ত শ্রীগৌর!ঙ্গ সমিতিকে উৎসাহ দিতে 
আিয়। ছিলেন ইহাদের সংখ্যা এক হাজারের উপর, সকলকেই মহাপ্রসাদ 
ভোজন করান হইয়াছিল । এই মছোৎসবের, একটী বৈশিষ্ট দেখিলাম এই যে, উচ্চ 
বর্ণের হিম্পুগণ নিয়শ্রেণীব সকল হিন্দুগ ণর সঙ্গে এক সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া 
একই সময়ে প্রসাদ ভোজন করেন এই দৃশ্য কি মধুর হইয়াছিল তাহ ভাষায় 
প্রকাশ করার মত জ্ঞান আমার নাই। ভগবানের কাছে সততঃ প্রার্থন! 
করি, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সমিতির ভক্তগণকে দীর্ঘজীবি করিয়া রাখুন। 


শ্রীবৈষ্ণব কৃপা প্রার্থী--জনৈক প্রত্যক্দর্শী, 


সপ শর দু পপ, A 


২6শ হস সম্মাপ্ত 


